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শউ০্জ্নঙ্গা 
সাহিত্যের 
উন্নতিবিধানে, 
ভাবে ও কর্মে যিনি, 
দেশে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছেন, 
বর্তমান ভারতের সেই দীপ্তসূরধ্য মহাকবি ও মনীষী 
যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
্রীচরণসমীপে আজ পাঁচ-ফুলে সাজীনে! এই 
সাজিখানি রাখিলাম | ফুলগুলি গন্ধ 
ও বর্ণহীন, দীন ভক্তের অর্ধ্য 
বলিয়! তিনি প্রসম দৃষ্টি 
দান করিলে 
এলি 


. ধন্তহইবে। 


নিবেন 


যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এই গ্রন্থে স্থান পাইল, তাহাদ্দের : 
গুলি পূর্বে প্রবাসী”, “বজ্গার্শন” “তত্ববোধিনী পত্রিকা” 
প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি নূতন রচনাও 
ন্থে সঙ্গিবিষ্ট হইর়াছে। “অবৈজ্ঞানিক” পাঁঠক-সাধারণ যাহাতে 


মালোঁচিত তত্বগুলিকে অনায়াসে আয়ত. করিতে পারেন, প্রবন্ধ .. 


রচনাকালে সর্বদা ততগ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি; ইহাতে কতদুর কৃতকার্য 
ইইয়াছি ভাহা সুধী পাঠক বিচার করিবেন। 


ধরার রি 
নানধিনিকেতন, বোরপুর ভ্রীজগদানন্দ রায়। 
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পীড়িত হইলে আমরা ডাক্তার কবিরাজ ডাকি,উষধের বাবস্থা করিয়া লই, 
দর্শনী দিই, ওষধ সেবন করি, হয় ত সারিয়া যাই, ইহাতে ডাক্তার মহাশয়ের 
জয়জয়কার হয়, এবং লোকটি থে বিচক্ষণ চিকিৎসক, বাড়ীর লোকে, 
পাড়ার লোকে তাহ! বুঝে । কিন্তু এমনও ত দেখা যায়, নিঃসহায় মরি 
লোক পীড়িত হইয়াছে, গীড়া খুবই কঠিন, কিন্তু দর্শনী দিয়! চিকিতমক 
ডাকে বা ভাক্তারথান! হইতে ওঁধধ কিনিয়া খায় এমন সামর্থা তাহার. 
াই। ক্ষুদ্র কুটারে সে কিছুদিন পড়িয়া থাকে, তা”র পর সম্পূর্ণ আরোগ্য 
[ভি করে। ডাক্তার আগিলেন না, কবিরাজও আগিলেন না, অথচ 
রাগী রোগমুক্ত হইল। কাজেই স্বীকার করিতেই হয়, মানুষের দেহের 
উদ্ধরে এমন-কোন স্থব্যবস্থা আছে, যাহাতে রোগী কোন চিকিৎসকের, : 
হাধ্য ব্যতীত রোগমুক্ত হইতে পারে। মানুষের কথ! ছাড়িয়া! দিলে, ইতর 
বাধিতে এই ব্যাপারটা আরো নুষ্পষ্ট দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে ডাক্তার 
বিরাজ নাই, অথচ রোগ আছে। রোগ হইলেই ইহাদের ছা হয | 
»--কিছুদিন অসুস্থ থাকিয়া আপনা হইতেই ইহারা সুস্থ হইয়া দীড়ায়। ... 
ই খাহা হউক, শরীরের কোন্‌ বিশেষ ধর্বে, কি প্রকারে চিকিৎসকের না 
'ছাধ্ ব্যতীত আমরা নীরোগ হই, 'এই রহস্তটির আবিষ্ধারের জন্ত বছ : 
বিয়া চে চলিতেছে ০০০০০ 


-. অতা, কিন্ত ইহাঁতে শরীরতব্বের যে সকল রহস্ত একে একে ধর! পড়িতেছে 
তাহা বড়ই অন্ভুত। 
প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে জেনার্‌ (7667) নামক অনৈক ; 
চিকিৎদক বসম্তরোগের চিকিৎসায় গোবীজের টিকা দিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন। ইহাতে অদ্ভূত ফল দেখ গিয়াছিল। যে এই টিকা লইত 
তাহার আর বসন্ত হইত না। এই ঘটনার পর এক শত বৎদর 
অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, বসস্তরোগের আক্রমণ নিবারণের জন্য জেনাম্‌ 
সাহেবের সেই উপায়ই প্রচলিত আছে। বাহা হউক, ইনি যখন টিকা দিবার : 
পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া করেন নাই, নান! 
পরীক্ষার মধ্যে এইটিকেই সফল হইতে দেখিয়! টিক! দিবার প্রথ আর্ত 
করিয়াছিলেন। একটু সামান্ত গোবীজ দেহস্থ করিলে কি প্রকারে বসস্তের 
আক্রমণ হইতে রক্ষ! পাওয়৷ যাঁয়, তাৎকালিক বড় বড় চিকিৎসকেরাও. 
স্থির করিতে পারেন নাই / কিন্তু সকলেই এক একটু বুঝিয়াছিলেন, 
পীড়ানাশের অন্তর কেবলই ওষধের পুটুলি ও আরকের শিশিতে নাই, 
বিধাতা যেদিন প্রাণীর দেহে প্রীগপ্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, সেদিন প্রাণরক্ষার 
উপায়টাও দেহে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। 

' জেনারের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎনরের মধ্যে আর কোন নূতন 
টন! ঘটে নাই। ইহার পরে হ্মবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত পার্টির (688৮3) 
আরোগ্যতত্বের উপর এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিলেন ৷ ইনি নিজে 
চিকিৎসক ছিলেন না, কিন্তু বিখ্যাত টিকিৎসা-ব্বসায়ীদিগের শত আপত্তি 

খণ্ডন করিয়া বলিতে আরস্ত করিয়াছিলেন, দ্বীজ দিলে ছৃগ্চ যেমন গাঁলিয়৷ 
উঠে তেমনি দেহে ব্যাধিবীজ প্রবেশ করিলে এ প্রকার এক গাঁজানে 
(79706015302) সুরু হয় । ব্যাধির যে আবার বীজ আছে চিকিৎসকগণ 
তাহা এই: প্রথম গুনিলেন, এবং তাহ! দেহে প্রবেশ করিলে যে, গীঁজানে৷ সুরু 
হয় তাহাও সর্বপ্রথমে এইমাত্র তীহাদের কর্ণগোচর হইল... 


দেশক্র ও দেহমিত্র | ৩. -.. 

পি লাহর এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বাষিবীজ 

সং গ্রহ করিয়া তিনি নানা ইতর প্রাণীর শরীরে ভাহা প্রয়োগ করিতে 
লাগিলেন । প্রাণিদেহে ব্যাধি দেখ! দিতে লাগিল! তার পর এই সকল, 
প্রানীর দেহ হইতে বাঁজ সংগ্রহ করিয়া! অপর প্রাণীর শরীরে তাহা প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। বার বার এই প্রকার করায় দেখ! গেল, বীজের শক্তি 
ক্রমে কমিয়। আসিয়াছে । পা্টার এই হতবীধধ্য বীজ মানবদেহে প্রয়োগ 
করিয়া কি ফল পাওয়া যায় দেখিবার জন্ঠ পরীক্ষা আরম্ত করিলেন। দেখ! 
গেল, মানবদেহে পীড়ার অতি সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু বাধির এই 
সামান্ত আক্রমণ দ্বারা দেহটি চিরকালের জন্ট সেই ব্যাধির আক্রমণ হইতে 
ক্ষা পাইয়া গেল। হাইড্রোফোবিয়। অর্থাৎ জলাতঙ্করোগের চিকিৎসা- 
দ্বতি পাষ্টর সাহেব 'ঠিক পূর্বোক্ত প্রথায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
[কে একে বু ইতর প্রাণীর শরীরে বার বার প্রয়োগ করার পর . 
িড্রোফোবিয়ার যে ক্ষীণবীর্যাবীঞ্জ পাওয়া যায়, তাহার টিকা লইলে 

৷ [াহুষকে এখন আর জলাতন্করোগের ভয়ে ভীত হইতে হয় না। 

1 যাহা হউক, ওধধ সেবন ছাড়া রোগমুক্তির যে, আরো উপায় আছে 
পাষ্টর লাহেবের & আবিফার হবার স্ববুদ্ধি চিকিৎসকগণ তাহা বুঝিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যখন বিনা চিকিৎসায় লোকে কঠিন রোগ 
হইতে মুক্ত হয়, তখন হয় ত দেহের ভিতরে এ প্রকার কোন চিকিৎসা 
৮৮:৮শি রাস্তা | 
অনেকে ভাবিয়াছিলেন, অসাধারণ প্রতিভাশালী মহাপণ্ডিত পষ্টিয়ের 

তার পর বুঝি ব্যাধিতত্বের গবেষণা শেষ হইয়া বাইবে। কিন্ত তাহ 
রা না, পাষ্টুরের শিল্ুবর্গ গুরুপ্রদশিত পথে বু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন 
বং নিত্য নূন তত্র আবিষারে জগৎ চমকিত হইতে লাগিল। ইহারা 
ক প্রাপিশরীরে বার বার পীড়াবীজ প্রবেশ করহিয়া৷ তাহা 
্ীণবীর্ধা করার যে পদ্ধতি শুরু পট্টি অবলম্বন বরিকাছিলেন, 


০ 


ীড়ানিবারণে ভাহার প্রয়োজন নাই। পীড়াবীজ দেহে প্রবেশ করাইয়া 
_গীড়ার নিবারণ না করিলেও চলে। ইহারা পর পর বছ ইতর প্রাণীর 
শরীরে প্রয়োগ করিয়া বীজগুলিকে হতবীর্্য করিতে লাগিলেন, এবং 
সর্বশেষে ঘে প্রাণীর শরীরে এই বীজ জন্মিল, তাহার দেহ হইতে বীড 
গ্রহণ না করিয়! রক্তের লালাবৎ শ্বচ্ছ অংশটা! (97177) মানবদেহে প্রবিঃ 
করিতে লাগিলেন। ইছাতে অন্ভুত ফল পাঁওয়! গেল। পাষ্ট,রের প্রথায় 
হীনবীধ্য ব্যাধি-বীজ' শরীরে প্রবেশ করাইলে যেমন দেহে গীড়ার সু 
লক্ষণ প্রকাশ পাইত, ইহাতে তাহা দেখা গেল না । অথচ এই রক্তলালার 
(6512) টিকা। লইবামাত্র লোকে ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাইতে 
লাগিল। পারের শিষ্বর্ প্রচার করিতে লাগিলেন, এই রক্তের শ্ 
লালার সহিত ব্যাধিস্ব পদার্থ মিশ্রিত থাকে । ইহা মানুষের প্রস্তুত নয়, 
প্রাণীকে ব্যাধিমুক্ত করিবার ভন্ত শ্বয়ং প্ররুতিদেবী মেহের কন্মশালায় তাহ 
প্রস্তুত করেন, কাজেই এই জিনিষট। কোন্প্রকারে সংগ্রহ করিয়া একবার 
দেহস্থ করিতে পারিলে, সেই পীড়ার আক্রমণের আর তয় থাকে ন৷ 
. এই ব্যাধি রক্তলাল! এখন আপ্টিটঝ্সিন্‌ নামে পরিচিত। 

.. ডিপ্রথেরিরা একটি ভয়ানক রোগ; ইহার বীন্জ মানবর্দেহ আসর 
করিনে আর নিস্তার থাকে না। পূর্বোক্ত প্রকারে নানা ইতর প্রানী 
. শরীরে প্র বীজ পর পর প্রবেশ করাইয়া শ্ষে এ. সকল .প্রীর্গীর রক্তে 
- জালায় আমকাল ডিপথেরিয়া রোগের ঘেচিকিৎসা হইতেছে, তাহ পার; 
_. শিষপবর্গই প্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। স্থল কথায় এখনকার সিরোধিয়াি 
(997০-0897875) নামক চিকিৎনাপদ্ধতি এই সময়েই ৮ রেক রি 
রক রী হাহ টো 

এ পার সাহেব পীড়ার কারণ আবিষ্কার কয়িভেই শব: তিবহি 
ও করিলে তাহার শিল্ুগণ-আরোগ্যলাভের এক উপায় আবিষ্কার করিলে 
কিন্তু নর ককলাবা কি প্রকারে উপ হয এরবং মানবদেহে আবে 
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করইলে উকি একারেই বা ফেহকে বির কগণ হ হইতে রক্ষা করে, 
দেই সময় তাহা নির্ণীত হইল না। এই তনবাবিষারের ভার আধুনিক " 
বৈজ্ঞানিকদিগের উপর দিয়! ইহীরা অবসর গ্রহণ করিলেন। 

স্থপ্রসিদ্ধ রুষ বৈজ্ঞানিক মেস্নিকফের (31910087107) বিশেষ 
পরিচয় প্রদান নিশ্রয়োজন। ইনি বর্তমানকালে নব নব তত্ব *আবিফার 
করিয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানকে যে, কত উন্নত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা হয় 
না। দশ বারো! বৎসর পূর্বে লোকে ইহার নামই জানিত না, এই কয়েক 
বৎসর নীরবে গবেষণা করিয়া এখন তিনি জগছিখ্যাত হইয়া! পড়িয়াছেন। 
বারো তেরো বৎনর পূর্বে তিনি একটি বিশেষ বিষয় লইয়! পরীক্ষায় 
নিধুক্ত ছিলেন। শরীরের কোন স্থানে ফোড়া হইলে, বা আঘাত লাগিলে 
স্থানটি কেন শ্্ীত হ্য, ইহাই তাঁহার গবেষণীর বিষয় ছিল। পাঠক বোধ 
হয় অবগত আছেন, প্রাণীর রক্ত দেখিতে লাল হইলেও উহার সকলই লাল 
নয়। একপ্রকার স্বচ্ছ লাগায় ভাসমান অতি ক্ুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত কণিকা 
এবং শ্বেত কণিক1 লইয়াই রক্ত । রক্তে লোহিত কণিকাগুলি পরিমাণে 
অধিক থাকে । এবং এগুলির রঙটাও খুব জম্কালো, এজস্ট রক্তকে 
লোহিত দেখায়। অধুবীক্ষণ বস্ত্র দিয়া তাজা রক্ত পরীক্ষা করিলে এই 
ভ্রম ভাঙিয়া যায়) তখন রক্তে শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা, উভয়ই. 
ধর পড়ে । মেস্নিকফ. সাহেব শরীরের শ্ষীতি পরীক্ষা করিতে গিয়া 
দেখিয়াছিলেন, শীত স্থানের চারিদিকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহাতে 
শ্বেত কণিকার সংখ্যাই অধিক। ্‌ 
.. কেবল ইহাই নহে, ব্তিনি আরো নি, ই সন খেকো: 
্বীতস্থানের গীড়ার জীবাণুগুলিকে ক্রমাগত গ্রাস করিতেছে এবং হজম - 
করিয়া ফেলিতছে। স্পষ্টই বুঝা! গেল), গীড়াবীন নষ্ট করাই রক্তের 
শ্বেতকোষের কাধ্য।. বি _আঙ্গবিশেষের শ্ষীতিতে যে রোগী মৃতপ্রায় .. 
কুইয়াছে, তাহার রক পরীক্ষা করিয়া দেখ! গেল, সেখীনেও স্বোতকোষের 
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সহিত পীড়ার জীবাণুর তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, কিন্তু শ্বেতকোষের তুলনায় 
র্ীবাগুর সংখ্যা অধিকতর হওয়ায় সংগ্রামে শ্বেতকোষই পরাজিত ও মৃত 
হইয়! পড়িতেছে। কাজেই জীবাগুর আধিক্যে রোগী মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর 
হুইতেছে। 
.. ম্ীনিকফের এই অবিষ্কারে শরীরতত্বে এক নৃতন অধ্যায় যোজিত 
হইল। তিনি প্রচার করিলেন, স্বাসপ্রশ্বাস ও খাগ্ঘপানের সহিত সর্বদাই 
নানারোগের জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে. এবং রক্তের সহিত 
যুক্ত হইতেছে। রক্তের শ্বেতকোঁষই এই জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিয়া! 
. আমাদিগকে সুস্থ রাখিতেছে এবং যেখানে জীবাণুকে পরাভব কর! 
শ্বেতকোষের সাধ্যাতীত হইতেছে, সেইখানেই আমরা পীড়িত হইতেছি 
এবং শেষে মৃত্যুমুখে পড়িতেছি। শতাধিক বৎনর পূর্বে জেনারের 
গো-বীজের টিকা আবিষ্কারের পর হইতে, বৈজ্ঞানিকগণ্ণ যে রহস্তটি 
জানিবার জন্য বহু পরীক্ষা করিতেছিলেন, মেদ্নিকফ. তাহা প্রকাশ 
করিলেন। প্রকৃতিদেবী কি প্রকারে তাহার দূর্বল সম্তানগুলিকে ব্যাধির 
কবল হইতে রক্ষা করেন, সকলে তাহার আভাম পাইলেন । 
কোন নবতত্ব আবিষ্কৃত হইবামাত্রই সহজে স্থুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে 
'নাই। আবিষ্কারককে বহু তর্ককোলাহল ও বাগৃবিতগ্ার ভিতর দিয়া 
অগ্রসর হইতে হয় এবং সময়ে সময়ে প্রতিপক্ষের নিকট বছ নির্ধ্যাতৃনও 
ভোগ করিতে হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈস্্ানিক লাভেপিয়ার ও গ্যলিলিয়ো! 
কি প্রকারে নিজেদের প্রাণ দিয়া নব সিদ্ধান্তের প্রতি করিয়াছিলেন, 
সাহার বিষরণ প্রদান নিশ্রয়োজন। নিউুটন:ও ডারুইন্কেও প্রতিপক্ষের 
হস্তে নানাপ্রকারে বিডৃদ্বিত হইতে হইয়াছিল। মেদ্নিকফের পূর্বক 
 মিদ্া্ত প্রচারিত হইলেও কয়েকজন খ্যাতনামা! বৈজ্ঞানিক দলবন্ধ হইয়। 
তাহার বিক্দ্ধে দীড়াইয়াছিলেন। ইহারা বলিতে আরস করিয়াছিলেন,-- 
পা করা গেল বে, জের খেতকপিকাগুসিই গীড়ারি ননদ ক 
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কিন্তু গীড়িত প্রাণীর দেহ হইতে রক্তের লালা (170) লইয়া পাষ্টরের 
রে যে নুতন চিকিৎসাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, মেনিকফের' 
সিদ্ধান্তে তাহার ব্যাখ্যান কোথায়? 

মেন্নিকফ তাহার সিদ্ধান্তটিকেই অবলম্বন করিয়া এ ই প্রশ্নের সদুত্তর 
দিবার জন্ত পরীক্ষ। আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিলেন পাষ্টরের শিত্যগণ 
ইতর প্রাীর দেহে পীড়ার জীবাণু প্রবেশ করাইয়া এবং পরে তাহারি 
দেহের রক্ত-লালার (১১0) টিকা দ্বারা! ঘে চিকিৎসা করিতেছেন, 
তাহার মূলেও রক্তের সেই শ্বেতকোষের কার্যা বর্তমান। দেখ! গেল, 
এই কোষগুলি পীড়িত দেহস্থ জীবাণুগুলিকে গ্রাস করিয়াই নিরন্ত হয় না) 
যখন বিশেষ বিশেষ পীড়ার জীবাণু রক্তে সঞ্চিত হইয়া অনিষ্ট করিতে 
থাকে, সেই সময্বে এই শ্বেত কোষগুলি হইতে আপনা হইতেই এক প্রকার 
বিষয় রস নির্গত হইতে থাকে। আমাদের যকত হইতে যেমন পিত্তরস 
এবং পাকাশয় হইতে যেমন পেপ্সিন্‌ ও হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিড আপনা 
হইতেই নির্গত হয়, শ্বেতকণিকা হইতে বিষগ্র রসনির্গমন কতকটা সেই 
প্রকারেই চলে। মেদ্নিকফ সুস্পষ্টরূপে দেখাইলেন, এই বিষন্ব পদার্ঘও 
জীবাগুকে নষ্ট করে। কাজেই পাষ্টরের শিশ্ুগণের আবিষ্কত টিকার 
কাধ্যের একটা স্ব্যাখ্যান পাওয়া গেল। মেদ্নিকফ, সাহেব বলিতে . 
সুগিলেন, যে সকল ইতর প্রাণীকে আমরা কৃত্রিম উপায়ে ব্যাধিগ্রস্ত করি, 
তাহাদের রক্তের লালায় এ বিষদ্ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, কাজেই এই 
লাল! দ্বারা আমরা যখন টিক! লই, তখন সেই পদার্থ আমাদের রজের 
শ্বেতকণিকাগুলিকে খুব চঞ্চল করিয়া তুলে এবং ইহার ফলে কণিকা 
হইতে প্রচুর বিষ পদার্থ নির্গত হইতে আরস্ত হয়। এ অন্য এই অবস্থায় 
বাহির হইতে যদি সেই রোগের জীবাণু দেহকে আশ্রয় করে, তাহ! হইলে 
আর রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইতে পায় না; দেহপ্রবি্ট হইবামাজ 
স্রীবাদুগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে । | 
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_ মেস্নিকফের এই নবতত্বটি বর্তমান যুগের একটি বৃহৎ আবিষার 
বিলিয়। গণ্য হইতেছে। যে দিন মানুষ -প্রকূত বিজ্ঞানবৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
সে দিন বুঝিয়াছিল, প্ররুতি কখনই নি্ুর নয়; জড়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া! থাকেন না। প্রাণীর চারিদিকে যে ব্যাধির জীবাণু 
নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ' এবং শ্বীসপ্রশ্বাস ও খাগ্কপানের সহিত যাহা! 
সর্ধ্দা আমাদের শরীরে ও রক্তে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের অনিষ্টকারিতা 
প্রশমনের উপায় ডাক্তারখানার ওঁষধের শিশিতে নাই একথা বোধ হয় 
বিজ্ঞ চিকিৎসকগণও বুঝিয়াছিলেন। এই কারণেই যে উপায়ে প্রকৃতি 
তাহার সস্তানগণকে সুস্থ রাখেন তাহ! আবিষ্কারের জন্য গত একশত বৎসর 
ধরিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ঘোর তপন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। বিংশ শতাবীর 
প্রভাতে সেই তত্বের আভাপ দিয়া মেস্নিকফৃ্‌ আধুনিক বিজ্ঞানকে ধন্ত 
করিয়াছেন। | 


মন্নুষ্যে পশুত্ব 

মাধুনিক বিজ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গেলে স্বীকার করিতেই হয় যে, 
মাঘ আমরা যে সকল প্রাণীকে নানা স্থব্যবস্থিত ইন্দিয়ম্পন্ন দেখিতেছি, 
তাহাদের স্থ্টি এক দিনে হয় নাই। সেই আমিবা (:)770618) নামক 
এককোষময় আণুবীক্ষণিক জীবই নান! ক্রমো্নতির মধ্য দিয়া দীর্ঘকাল 
বন্ুকোষময় হস্তপদযুক্ত বুদ্ধিমান্‌ প্রাণীর স্থষ্টি করিয়াছে। জলাশয়ের বন্ধ 
দল এগুলির জন্মস্থান । আকারে ইহারা এক ইঞ্চির এক শত ভাগের এক. 
ভাগের সমান; কাজেই ইহাদের জীবনের ক্রিয়! দেখিতে গেলে অণুবীক্গণ 
ন্্ের প্রয়োজন হয়। উন্নত প্রাণীর যেমন পাক-্তর, শ্থাস-ন্র, দর্শনেজিয় 
9 শ্রবণেন্ত্রিয প্রভৃতি আছে, ইহাদের তাহা নাই । নিজীব লালাময় পদার্থের, 
্ঘায় এগুলি শৈবাল বা অপর জলজ উদ্ভিদের গাত্রে লাগিয়া থাকে । বৃক্ষের 
পাথায় অঙ্কুর উদগত হইলে তাহাই যেমন কালক্রমে বৃহৎ প্রশাখায় পরিণত 
য়, ইহাদের দেহ হইতে সেই প্রকার অস্কুরাকারে নূতন কোষের শ্মষ্টি হয়, 
এবং তাহাই কালক্রমে মূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নুতন আমিবার উৎপত্তি. 
চরে। ইহাদের পু স্ত্রী ভেদ নাই; কাজেই সাধারণ উন্নত প্রাণী যে 
ধারে বংশ বিস্তার করে, তাহা ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না। আহারের 
প্রয়োজন হইলে ইহার! জলে ভাসিয়া বেড়ায় এবং কোন খান দ্রব্য গায়ে. 
ঠকিলে তাহারই পুষ্টিকর অংশটুকু, শোষণ করিয়া দেহ পোষণ করে। 
এক কথায়,-অঙ্গহীন হইয়াও ইহারা চলাফেরা করে, পাকযন্ত্রীন হইয়া 
[রিপাক কার্ধ্য চালায়, এবং জননেক্জিয়বঞ্জিত হইয়াও মস্তানোৎপাদন করে । 
[ক অদ্ভুত জীব! কিন্তু এই -জীবকেই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ সমগ্র 
সানীর পিতামহ বলিয়া শ্বীকার করিতেছেন! | ও 

আমিবা হইতে কি প্রকারে. এবং কি ধারায় উন্নত ইতর. রদ রং 
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 আোশিতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, জীবতত্ববিদ্গণ তাহা নির্দেশ করিয় 
“ৰলিতেছেন, এই আমিবাই নান পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এককালে মতন্ঠাকার 
অলচর প্রাণীতে পরিণত হইয়াছিল এবং পরে সেই মতস্তজাতিই উভচর, 
সরীস্থপ ও খেচর প্রস্থতি নান! প্রাণীর মূত্তি গ্রহণ করিয়া শেষে স্তন্যপায়ী 
প্রাণী হইয়া দাড়াইয়াছে। জীবতত্ববিদ্গণ এই উক্কির পোষণার্থে এত প্রমাণ 
নংগ্রহ করিয়াছেন যে, প্রাণীর অভিব্ক্তির এই সিদ্ধান্তটিতে আর অবিশ্বাস 
করা যাইতেছে না। এখন সকলেই বলিতেছেন, অতি প্রাচীনকালে 
পরিবর্তনের বিচিত্র ক্রোতে গ্রাণিগণ দলে দলে বিভক্ত হুইয়। উন্নতির বিচিত্র 
পথে ধাবমান হইয়াছিল, এবং ইহাদেরই মধ্যে একদল অনুকূল আ্োতের টানে 
স্তন্যপায়ী প্রাণীতে. পরিণত হইয়।! শেষে মানুষ হইয়৷ দীড়াইয়াছে। 
অভিব্যক্তিবাদের জনক মনীষী ডারুইন্‌ সাহেব বানর হইতে যে মানুষের 
উৎপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। 
যাহা হউক, প্রাণীর ক্রমোন্তির ধার! নির্দেশ করা৷ বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য নয়, এবং বিষয়টি এত বিশাল যে, এ প্রকার ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার 
আলোচনাও সম্ভব নয়। মানুষের দেহে এবং চলাফেরা প্রভৃতি বাহ 
অনুষ্ঠানে তাহার পূর্ব পুর্ব জন্মের বর্ধরতা ও ইতর সংস্কারের ষে সকল 
চিহ্ন আজও দেখ! যায় সেগুলির আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। 
মনোরাজ্যে শ্বৃতি জিনিষটার আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল। নানা বিচিত্র 
অবস্থার তিতর দিয়া মানুষ বখন জীবনের শেষ সীমায় আসিয়া দীড়ায, 
তখনও গত জীবনের স্তৃতি মুছিয়! যায় না) বাল্যের তুচ্ছ" নুখহুঃখ, 
যৌবনের উদ্ভম আশা ও উৎসাহ, প্রৌঢ় 'জীবনের সাফল্য ও নিরাশা, বৃদ্ধ 
তাহার ক্ষীণ দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট দেখিতে পাঁয়। জীবনাস্তকাল পর্যাস্ত এই স্বৃতির 
প্রভাব হইতে তাহার মুক্তি নাই। বৈজ্ঞানিকগণ. বলেন, মানুষের এই 
ইট, সত্তর বা শত বৎযব্যাপীক্ষত্র জীবনে স্বতির কার্য যেমন মৃত্যুকাল 
পর্যযস্ত জাগ্রত থাকে, সেই প্রকার লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী যে এক সুদীর্ঘ 
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জীবনের ধারায় পড়িয়৷ এক-কোষময় জীব আমিব! মানুষে পারিণত হইয়াছে, . 
তাহারও শ্বৃতি মানুষের মনে বর্তমান থাকে । এই স্থৃতি সমগ্র মানবজাতির* 
সম্পত্তি। বৃদ্ধ যেমন জীবনের সন্ধ্যাকালে চক্ষু মুদ্রিত করিলেই গত. 
জীবনের সকল ঘটন৷ ম্মরণ করিতে পারে, মানুষ তাহার পূর্ব পুর্ব জীবনকে 
সে প্রকার সুস্পষ্ট দেখিতে পায় ন! সত্য, কিন্তু সেই স্থৃতি মানুষের তলে 
তলে কাজ করে। যতই অম্পষ্ট হউক না কেন, ইহার প্রভাব হইতে 
মানুষের মুক্তি নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারটা খাটি মনোবিজ্ঞানের 
কথা, কাজেই জড়বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতরে ইহাকে হঠাৎ টানিয়! আনা 
চলিতেছে না। জলচর, উভচর, খেচর ইত্যাদি নান! পর্যায়ের ভিতর 
যে মানুষের অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহার এখনকার উন্নত দেহে পূর্ব্বকার, 
অভ্যাসের স্থৃতি বর্তমান আছে কি না, ইহা দেখাই আমাদের উদদেস্ত । 
ডিম্বে বা মাতৃগর্ভে কি প্রকারে সন্তানের অঙ্প্রত্যঙ্গ ও ইন্জিয়াদির 
ক্রমিক পরিণতি হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ হ্রগতত্ব 
(৮007)701085) নামক এক নূতন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শাস্তরটি 
নুতন হইলেও ইহা দ্বারা ভ্রণের অঙ্গ ও ইন্জিয়-বিষ্তাসেবর যে ধারা! আবিষ্কৃত 
হইয়াছে তাহা বড়ই অদ্ভুত। নান! ইতর প্রাণীর পর্য্যায় উত্তীর্ণ হইয়। মানুষ: 
যে, এখন উৎ্ষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ট প্রাণী হইয়া দাড়াইয়াছে, জণের পরিণতির 
ধুর! পরীক্ষা, করিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যান্ন। ভ্রণ একেবারে পূর্ণাবন্নব 
গ্রহণ করিয়া জন্মায় না; পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহ! প্রথমে 
আমিবার ম্থায় এককোময় প্রাণীর আকারে অবস্থান করে, এবং পরে সেই. 
কোষটিই খণ্ডিত হইয়৷ নানা পরিবর্তনের হুচনা করে। কিন্ত শর, 
পরিবর্তনগুলিকে আঙ্গিক পরিণতির উপায় বলা ঘায় না, কারণ ইহার চক্ষু 
কর্ণ, হস্ত, পদ বা. স্বাসযনত্রাদির বিকাশের মোটেই সাহাধ্য করে ন!। ইছার : 
ফলে প্রথমেই জে কতকগুলি অনাবস্তক ও অস্থায়ী ইঞ্জিয়ের. বিকাশ হয় 
এবং সেগুলি অস্তুহিত হইয়! গেলে স্থারী ইচ্ছিয়াদির উৎপত্তি আরস্ত হয়। . 
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: এই. অদ্ভুত ব্যাপারটি এক কালে ভ্রণতববিদ্গণের নিকটে একটা 
প্রকাণ্ড সমস্ঠা. হইয়। ঈাড়াইয়াছিল। কতকগুলি অনাবশ্তক ইঞ্জিয়ের কেন 
আকস্মিক আবির্ভাব হয়, এবং শেষে সেগুলি কেনই বা লোপ পাইয়া যাক, 
ইহারা প্রথমে স্থির করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে সকল 
রহস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল। জ্রণতন্ববিদ্গণ দেখিলেন, আদিম প্রাণী যেমন 
জলচর, উভচর, সরীস্থপ ও খেচর প্রভৃতির পর্যায় একে একে অতিক্রম 
করিয়া শেষে স্তন্তপায়ী গ্রাণীতে পরিণত ' হয়, স্তন্তপায়ী প্রাণীর জের 
পরিণতিতেও অবিকল সেই সকল পর্যায়ের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে । 
মত্ন্তাদি জলচর প্রাণীর ফুদফুস নাই। ইহার! কান্কা (9111) দ্বারা শ্বাস 
কাধ্য চালায়। কান্কায় যে সকল রক্তকোষ সজ্জিত থাকে, সেগুলিই 
 জলমিশ্রিত বায়ুর অকিিজেন্‌ সংগ্রহ করিয়া মত্স্তকে জীবিত রাখে । মানব ব 
অপর স্তন্তপায়ী প্রাণীর ভ্রণের পরিণতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, উহাতেও 
প্রথমে সত্যই কান্ক! জন্মায় এবং কান্কার অস্থিগুলিকে পর্যন্ত চিনিয়! 
জওয়া! যায় $ এবং তাঁর পর ভ্রণেই সেগুলি পরিবন্তিত আকার গ্রহণ করিয়া 
কালক্রমে ফুদ্ফুসের উৎপত্তি করে। 

- ব্যাপারটাকে একেবারে উড়াইয়! দেওয়া যার ন!। মাহুয এত উল 
হইয়াও যে, তাহার অতিতূর জ্ঞাতি জলচরদিগের সহিত আজও- যোগরক্ষা 
রর চলিয়াছে, ইহা বাস্তবিক একট! নূতন কথ! । 

-ন -স্তন্তপায়ীর জণে ইহাই পূর্ব্ব জন্মের শ্রকমাত্র লক্ষণ ময়।, আধুনিক 
বীবতববিদগণ বলিতেছেন, ভ্রণের রক্তবহা! শিরার বিস্তাস ইত্যাদিতেও 
অভিবা্তিসূতর খুঁজিয়া পাওয়। যায়। জলচর, উভচর প্রভৃতি যে সকল 
মৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাণী ক্রমে ইতর তন্তপারী ও শেষে মামুষ হইয়াছে, 
সাঁনৰ জগ পরিণতির সময়ে একে একে সসিন লেই » সকল: চারি গ্রহণ 
ক্রিয়া সর্বশেষে মানবাকার প্রাপ্ত হয়। রর টু 
| _ অস্থিত্ববিদ্গণ্ নর-ক্ালে হাতির ূর্ঘ জের আজাদ, 


 মকুষ্ে পুত ১৩ 


পহিয়াছেন | যে করেকখানি অস্থি দিয়! কঙ্কাল গঠিত, তাহাদের প্রত্যেক 

খানিরই এক একটা কাধ্য আছে; কোনটাই দেহে বুথা স্থান পায় নাই। 
কিন্ত জীবতত্ববিদ্গণ বহু অনুসন্ধানেও মেরুদণ্ডের শেষ কয়েকখানি অস্থির 
কার্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই । এগুলি মানবদেহে সংযুক্ত ন! থাকিলে 
দেহরক্ষার কোন বিদ্রই ঘটিত না। এখন সকলে একবাক্যে বলিতেছেন, 
মানবের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ যখন নিকষ স্তগ্পায়ীর মুত্তিতে বিচরণ 
করিত, তখন তাহাদের যে লান্গুল ছিল, মেরুদগুসংলগ্ন এ কয়েকথানি অস্থি 
'মেই অধুনালুপ্ত লাঙ্ুলেরই পরিচায়ক ! | 


চি 


মানুষ এত সুসভ্য হইয়াও, তাহার পুর্ব জীবনের ইতরতার এই 


লঙজ্জাকর চিহ্নটিকে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছে ন!। 

মানবদেহের 'যর্কতের তলদেশটা উপরের মত মস্থণ থাকে না; 
দেখিলে মনে হয় য়েন কতকগুলি অংশ জোড়! দিয় যৎ গঠিত। এ 
অমস্থণতা৷ মানবন্রণের যকৃতে খুব সুস্পষ্ট থাকে, তা”র পর পরিণতিলাভ 
করিলে ভ্রণাবস্থাতেই উচু নীচু অংশগুলা ক্রমে সমান হইয়া পড়ে । কিন্ত 
অসমতার চিহ্ন একেবারে লোপ পায় না। স্তন্তপায়ী ইতর অস্ত এবং 
রানরাদির.ফকৃতে এই লক্ষপটি আরে সুম্প্ট থাকে । ইহ! দেখিয়। জীব- 
তত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, দেহকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া চারি পায়ে ভর দিয়া 
চলিবার যে শক্তি পণুতে দেখা যায়, তাহ! যক্কতের তলদেশের এী অসমত 


হইতেই উৎপস্ন। মানুষকে এখন আর চতুষ্পদের সায় চলাফের! করিতে. 
হয় না; কাজেই তাহার যক্কতের এ বিশেষ অংশগুলির বাৰহার নাই! 


অবাবহারে 'সকল জিনিবই বিকল হইয়া যায়, এই জন্তই মানব'যরূৎ এখন 
পশু-যককৎ হইতে পৃথক্‌ হইয়া দীড়াইয়াছে,-কিন্ত তথাপি চার পশ্ুস্বের 
নিদর্শন উহা হইতে সম্পূর্ণ লোপ পায় লাই ।. চ% 

_ এই ত গেল মানুষের দেহগত পণ্ুদ্বের স্কুল নিদর্শন? কিন্ত: একি 
ক্ঠাৎ জনসাধারণের চক্ষে পড়েনা ধাহার! শারীরবিষ্ট এবং জগিতত্ব লইয়া 


১৪ . বৈজ্ঞানিকী 


নাড়াচাড়া করেন, কেবল তীহারাই এগুলি দেখিতে পান এবং বুঝিতে 
পারেন। কিন্ত সভ্যতার ছন্মবেশের অন্তরালে যে, এই সফল আদিম 
পশ্ুত্বের নিদর্শন বর্তমান আছে, তাহ স্বীকার করিতেই হইবে । 

যাহ! হউক, মানুষের বাহিরের চলাফের! ব্যাপারে ইতরতার কি 
পরিচয় পাওয়া যায়, এখন তাহা আলোচনা করা যাউক। 

শিশু ঘখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন পুরুষাহিক্রমিতার (76799110) সুত্রে যে 
কতকগুলি ধর্ম তাহার অস্থিমজ্জায় সংক্রমিত থাকে, সে কেবল তাহা 
লইয়াই, জন্মায়। আমমাংসভোজী অদভ্যের গৃহে ব! অতি সুসতভ্য প্রাচীন 
আর্ধ্যবংশে জন্ম হইল কিনা সে দেখে না। যে সম্পদ প্রকৃতি তাহার হাতে 
দিয়! প্রীণপ্রতিষ্ঠঠ করেন, সেইটুকুকেই পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া দে 
জীবনযাত্রা! আরম্ভ করে। ম্ৃতরাং খাঁটি প্রক্কতির দানগুলিকে পরীক্ষা 
করিয়া জানিতে হইলে শিশু-জীবনের ইতিহাসে অনেক তথ্য পাওয়! যাইতে 
পারে। বৈজ্ঞানিকগণ এই উপায়ে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহাতে মানুষ যে, নিরুষট পশু হইতে অভিব্যক্ত তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে। 

প্রথমেই দেখা যায়, ছুই পায়ের উপরে ভর দিয়া চলিবার নিজ 
আয়ত্ব করিতে শিশুকে যত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ছুই হাত ও জানুর 
উপর ভর দিয় চলিবার অন্য তত চেষ্টা করিতে হয় না। একটু সবল 
হইলেই শিশু “হামাগুড়ি” দিবার কৌশল আপনা হইতেই শিখিয়া ফেলে। 
বৈভ্রানিকগণ ইহাকে মানবের পূর্ব পূর্ব জন্মের পণ্ুত্বের নিদর্শন বলিতে 
চাছিতেছেন। অসভ্য জাতির মধ্যে এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট দেখা! 
যায়; ইহাদের শিশুরা জানু ও করতলে ভর দিয়া চলে না, ঠিক্‌ বানরের 
মতই পদতল ও করতল ভূমি-সংলগ্ রাখিয়৷ এবং ০৯ 
করিয়া “হামাখুড়িশদেয়। | ; 

টিন না বজভ্র রন তাহার তখনকার, 


রর 


মনুষ্য পশডস্থ ও 


অঙ্গভঙ্গি ও. চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে সুম্পষ্ট দেখিবেন, 
সে দীড়াইতে গেলেই হাত ছুখানিকে ছড়াইয়৷ ও অস্কুপিগুলিকে মুষ্টিবন্ধ 
করিয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ এটাকেও মানুষের পূর্ব জন্মের সংস্কার 
বলিতে চাহেন। আদিম প্রাণী বখন নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়া 
বানরপদে উন্নীত হইয়াছিল, তখন বৃক্ষশাখায় বিহার করিবার জন্য তাহাকে. 
জীবনের অধিকাংশ কালই মুষ্টিবদ্ধ করিয়! কাটাইতে হইত ) এই বানরই 
'এক ধাপ উপরে উঠিয়। নর হইয়। দাড়াইয়াছে। কাজেই মানবশিশু এখনও 
ূর্বপুরুষদিগের সেই মুষ্টিবদ্ধ থাকা অভ্যাসটা তাগ করিতে পারে নাই। 
বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ কোন বস্তু হাতে করিয়া উঠাইতে গেলে অন্ধুষ্ঠ ও' 
তর্জনীর সাহায্যে সেটিকে ধরিয়া উপরে উঠায়। কিন্তু শিশুকে ভূমি 
হইতে কোন দ্রব্য, উঠাইতে বলিলে দেখা যার, সে হাতের সমস্ত অস্থুপি 
ব্যবহার করিয়! দ্রক্যটি উঠাইতেছে। বানরগণ কখনই হাতের অনুষ্ঠের 
বাবহার করে না। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে গেলে, তাহারা 
সকল অঙ্গুলি দ্বারা সেটিকে আকড়াইয়া উঠাইয়া লয়। কাজেই শিশুর 
এই ভঙ্গিটাকেও বানরত্বের নিদর্শন বল! যাইতে পারে। মানব-সস্তান 
শৈশব অতিক্রম করিয়। বাল্যে পদার্পণ করিলেও এই সংস্কারটা ছাড়িতে 
চা না। বকৃম্যান্‌ (300008)) নামক জনৈক জীবতত্ববিদ্‌ এই বিষয়টি 
লয় অনেক গবেষণ! করিয়াছিলেন । . ইনি.একদিন কতকগুলি বিদ্ালয়ের' 
বালককে একত্র করিয়া! তাহাদের প্রত্যেককে হাত পাতিতে বলিয়াছিলেন 1. 
সকলেই হাত পাতিয়াছিল, কিন্তু শতকরা নব্বই জন অঙ্গুলিগুলিকে 
করতলের সহিত খঙ্জুভাবে রাখিতে পারে নাই ? ইহাদের অস্গুলি ভিতরের 
দিকে সুস্পষ্ট ধাকিয়া ছিল। বকৃম্যান্‌ সাহেব এই ব্যাপারটাকেও বানরপ্বেকক 
লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। বাঁনরকে খাস বীগাররিরান্ি। 
গুলিকে করতলের সহিত খু রাখিতে পারে না । ্ 


আসার 


25 


বংশের উন্নতিবিধান 

জীবতত্বের আধুনিক গ্রন্থাদিতে 41508900৯ নামক একটি নূতন ক 
স্থান পাইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে “বংশের উন্নতিবিধাঁন” কথাটাকে উহা 
বাঙ্গাল। পরিভাষারূপে' ব্যবহার করা হইল। “মানববংশের উন্নতিবিধা, 
বলিলে বোধ হয় পরিভাষাটা আরো সর্বাঙ্গনুন্দর হইত; কারণ উদ্ভিদ: 
মানবেতর প্রাণীর উন্নতি বিধান 10.50977৫8এর গণ্ভীর ভিতর পড়ে ন' 
আধুনিক সভ্যজাতির সামাজিক বিধিব্যবস্থাগুনিকে ভাঙিয়া চুরিয়া 
প্রকার করিয়া গড়িলে ছুর্ধল, অক্ষম ও অল্পবুদ্ধি সন্তানের জন্ম নিবারণ ক 
যাইতে পারে, তাহা বিজ্ঞানানুগত প্রথায় নির্ণয় করা! ইহার প্রধান লক্ষ্য । 

বিধিব্যবস্থ! দ্বারা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়। কি প্রকারে বংশের উন্না 
ও বিশুদ্ধি বিধান করিতে হয়, আমাদের প্রাচীন পিতামহগণ তাহা খু 
বুঝিতেন। ভারতের সমাঁজপদ্ধতি ও ধর্মতত্বের তলায় তলায় ব্যবস্থাকা 
খাষিদিগের সেই অভিপ্রায় অন্তঃসলিলা নদীর স্রোতের স্তায় আজও প্রবাহি' 
বহিয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনিয়া হিন্দুসমাজপদ্ধস্ত 
পরিবর্তন কল্পনা করা বুদ্ধির পরিচায়ক- হইবে। প্রকৃতির লীলাতে ৫ 
মহান এঁকোর আভীস পাইয়াই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অবাঁক্‌ হই; 
গড়িয়াছেন, আমাদের খধিগণ তাহা বু শতাবী পুর্বে প্রকারান্তরে প্রত্য 
দিয়াছিলেন | একই বৃক্ষের পুষ্প, পরাগের' আদানপ্রদান করিয়া যে ফ। 
উপর করে, তাহা ক্রমেই অবনতি প্রাপ্ত হ্য়। শরীক্ষাগারে নব 
বজ্ঞানিকগ্রণ এই ব্যাপার গ্রতাক্ষ দেখিয়া এখন প্রচার করিতৈছেঃ 
*শোণিত-সন্বনযুক্ত একই পরিবারে পুত্রকন্তার বিবাহ দিলে, বংশের অবনি 
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অনিবাধ্য । আমাদের ব্যবস্থাকারগণ এই তত্বটিই বহু শতাব্দী পূর্ব বুঝিয় 
বিবাহের ঘে নিয়ম বিধিবদ্ধ রাখিয়াছেন, হিন্দুপাঠকের নিকট ভাহার পরিচয় 
প্রদান নিশ্রয়োজন। 

যাহা! হউক সমাজের জটিল তত্ব লইয়া আলোচনা করা! লেখকের 
অধিকারবহিভূতি 3 বংশের উন্নত্ি-অবনতিকে আধুনিক পঞ্ডিতগণ বিজ্ঞানের 
আলোকে কি গ্রকারে দেখিতেছেন এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। 
একই মাতাপিতার সম্তানগুলির আকুতি পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, জনক 
জননীর বিচিত্র সাদৃশ্ঠ লইয়৷ তাহারা জন্মগ্রহণ করে। *কোন সম্তানের হয় 
ত চুলগুলি ঠিক পিতার অনুরূপ হইল, কিন্তু চক্ষুর গঠন মাতার স্তায় হইয়া 
পড়িল। সম্তানের চরিত্র ও মানসিক বৃন্ভিগুলিতেও মাতাপিতার প্রক্লৃতির 
এই প্রকার বিচিত্র সম্মিলন দেখা যায়। তা ছাড়া যে পরিবারের সকলেই 
সুত্রী বা সদৃগুণসম্পন্ন, তাহাতেই কখন কখন কুণ্রী বা ছুনুত্তি কুলাঙ্গারের 
জন্মও দুর্লভ নয়। জন্মব্যাপারে এই সকল বৈচিগ্রা পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ 
বহুকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আলিতেছিলেন। পুরুষানুক্রমিত 03০1671%) 
মানুষকে কি প্রকারে গঠন করে, এবং তা”র পর শিক্ষা ও ইচ্ছাশক্তি তাহার 
উপর কি প্রকার কাধ্য করে, এগুলিরই মূলতন্ব আবিষ্কার করা ইহাদের 
অভিপ্রায় ছিল। বলা বাহুল্য প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ছার! এই গভীর প্রশ্নের 
মীয়াংসা হয় নাই আধুনিক জীবতব্বিদ্গণ আবার নূতন করিয়া ইহারি 
গবেষণায় লাগিয়াছেন। রঃ 

আধুনিক জীববিজ্ঞানে 05106008” অর্থাৎ জন্মতত্ব নামক আক | 
শখ! বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।  ধাহারা আধুনিক বিজ্ঞামের সংবাদ 
রাখেন তাহাদের নিকট ইহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিশ্রায়োজন | মাতা- 
পিতার কোন্‌ কোন প্রক্কৃতি লইয়া জীবগণ সাধারণতঃ জন্মগ্রহণ করে, তাহা 
অনুসন্ধান করিয়া একটা! ব্যাপক নিয়ম ্বীড় করানো! এই বিজ্ঞানের চরম 
লক্ষ্য। বলা বাহুল্য শারীর-বিস্তাই (৮351০1085) এই শাস্ত্রের প্রধান 
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ভিত্তি। ধীহার৷ ইহাকে অবলম্বন করিয়া! আছেন, ত্রাহারা৷ দেশবিদেশে 
:প্রাণি-উদ্ভিদের জীবনের ইতিহাস অনুসন্ধানে যথেষ্ট শ্রম করিতেছেন, এবং 
কোন্‌ জীবে মাঁতাপিতার কোন্‌ কোন্‌ প্রকৃতি কি প্রকারে সংক্রমিত হইল, 
তাহা তালিকাবদ্ধ করিতেছেন। বংশের উন্নতিবিধান যাঁহাঁদের লক্ষ্য 
(1578970188) তীহারা কেবল পুকুষপরম্পরাগত গুণগুলিকে রাখিয়া! দোষ- 
গুলির উচ্ছেদ সাধনে বাস্ত ৷ জন্মতত্বনির্ণয় যাহাদের উদ্দেশ্য (067,8108) 
তাহারা এ প্রকার বিশেষ লক্ষ্যের সন্ধানে চলেন না) জন্মতত্ৰে যাহা কিছু 
সত্য ও চিরন্তন বস্তু “আছে, তাহারি সন্ধান করিয়া জ্ঞানের ভাগ্ডার পুর্ণ 
করাই ইহাদের কাঁজ। ভালমন্দের দিকে ইহার! দৃক্পাত করেন না। 
বাহার বংশের উন্নতিবিধানের জন্ত বদ্ধপরিকর তাহারা এই জন্মতত্ববিদ্‌- 
দিগের নবাবিষ্কৃত সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা 
করিতেছেন। 

যে সকল বিক্ৃতবুদ্ধি আজম্মব্যাধিপ্রস্ত ভিক্ষুক রাজপথে ভিক্ষা করিয়া 
জীবিক1 অর্জন করে, সে যদি কোন প্রকারে একটি পাত্রী সংগ্রহ করিয়। 
বিবাহের জন্য উপস্থিত হয়, তবে কোন পাপ্রি, মৌলবী ব৷ পুরোহিত এই 
পরিণয়ে বাধা দিতে পারেন না। বরং অনুষ্ঠানের শেষে এই প্রকার 
বরকন্ঠার মিলনে তীহাকে শাস্ত্ানুসারে আশীর্বাদ করিতে হয়। উন্নতিপন্থীর 
দল প্রথমেই এই প্রকার বিবাহে ঘোর আপত্তি করিতেছেন। শুনতে লোষ্ট, 
নিক্ষেপ করিলে তাহার পতন যেমন অবশথস্তাবী, যাহাদের শরীর ও মন 
আজন ছূর্বল তাহাদের সম্তানগণেরও দুর্ধল শরীর ও মন লইয়া! জন্মগ্রহণ 
ঠিক সেই প্রকার অবস্তস্তাবী। যক্ষা, কুষ্ঠ, উন্মাদ প্রভৃতি বহু ব্যাধি 
মানুষকে একবার স্পর্শ করিলে জীবনান্তের সৃহিতও সেগুলি লোপ পায় না। 
 পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহাদের ধারা পুরুষ হইতে পুরুতাস্তরে চলিতে থাকে । 
সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক নান! দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের শারীরিক 
ও মানসিক লক্ষণ লিপিবন্ধ করিয়া সে গুলির সহিত তাহাদের মাতাপিত। 
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প্রভৃতির কোন এঁক্য আছে কিন! অনুসন্ধান করিতেছিলেন। ইহাতে যে 
ফল পাঁওয়! গিয়াছে তাহা অদ্ভুত । কেবল ব্যাধিই সস্তানে সংক্রমিত হয় 
না, চক্ষুর বর্ণ” কেশ, মস্তকের গঠন, কাধ্যতৎপরত|, নিষ্ঠা, সুঙ্ষাদর্শন 
প্রস্ৃতি দেহ ও মনের অনেক লক্ষণই মাতাপিতার অনুরূপ হইতে দেখা যায়। 
উন্নতিপন্থীরা এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, 
যাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত ব৷ দুর্বল প্রকৃতির লোক বিবাহ করিয়া সমাজের ঘাড়ে 
সেই প্রকার সহ সহম্র ছূর্বল সন্তানের গুরুভার না চাপায় তাহার প্রতি 
সর্ব প্রথমে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্তক হইয়াছে । 

যাহাদের নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধি আজন্ম অল্প, যুরোপ ও আমেরিকার 
বড় বড় সহরে রাজ্যব্যয়ে বা জনসাধারণের অর্থে তাহাদিগকে পোষণ করা 
হইয়া থাকে । উন্নতিপন্থীরা এই হিতকার্য্েবও ঘোর বিরোধী হইয়া 
দাড়াইয়াছেন। ইহার! বিজ্ঞানের সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন, যখন মানুষের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য পৈতৃক দান, তখন আশ্রম- 
বিশেষে আবদ্ধ রাখিয়া! শিক্ষা। দিলে মানুষের প্ররুতি কখনই পরিবন্তিত হইতে 
পারে না। পলিতকেশ বৃদ্ধ, কেশে কলপ লাগাইয়া বাহিরের লোকের 
নিকট কিছুদিন যুবক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার 
বৃদ্ধত্ব ঘোচে না। যাহারা আজন্ম অক্ষম, অভ্যাস ও শিক্ষার জোরে তাহীর! 
সেই, গ্রকার কিছুদিন মাত্র সমাজের চক্ষে ধূলি দিতে পারে। কিন্তু ইহারাই 
যখন অস্তানের জনকজননী হইয়া! দঁড়ায় তখন সেই ফাঁকি ধরা পড়িয়া 
যায়। পৈভৃক শোণিতের দৌষে যাহারা অক্ষম ও অগ্পবুদ্ধি তাহাদের 
সস্তানগণ জনকজননীর কৃত্রিম শিক্ষা বা সংস্কারের ভাগ লইয়া! ভূমিষ্ঠ হয় 
না, সহম্র কৃত্রিমতার আবরণ ছিন্ন করিয়া মাতাপিতার হি 
অক্ষমতাটুকু লইয়াই অন্মগ্রহণ করে। . 

এই যুক্তি দেখাইয়া উল্নতিপন্থীরা! বলিতেছেন, হিতানৃষ্ঠান-বোধে ধাহারা 
অক্ষমদিগকে সভ্য-ভব্য করিয়। আশ্রম হইতে বাহির করিতেছেন, তাহার! 


২৬ ্‌ বৈজ্ঞানিকী 

প্রকারান্তরে সমাজের অকল্যাণই করিতেছেন। যখন অক্ষমপোষণের 
ব্যবস্থা ছিল না, স্বাভাবিক দুর্বল ও অকন্বণ্য লোকগুলা যোগ্য- 
ব্যক্িদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া লোপ পাইয়া যাইত, 
তখন কৃত্রিম শিক্ষার জোবে গৃহস্থ হইয়া তাহার! বহু হূর্বল পুত্রকন্তার 
জনকজননী হইবার সুযোগ পাইত না। শঙ্তক্ষেত্রের দুর্বল গাছগুলি যেমন 
পার্খের সুস্থ গাছের চাপে আপনি মরিয়! যায়, স্বয়ং প্রক্কতিদেবীই সেই 
প্রকারে অযোগাদিগকে যোগ্যতরের নিকট হার মানাইয়া তাহাদের বংশৃদ্ধির 
মূলে কুঠারাঁঘাত করিতেন । 

:৫ভাল মন্দ লইয়াই সংসার । সংপ্রবৃত্তির বীজ যেমন মানুষের. দেহে 
আছে, অসংপ্রবৃত্ির বীজও সেই প্রকার কোন কোন মানুষে স্ুপ্তাবন্থায় 
রহিয়াছে । কাজেই বংশপরম্পরায় উভয়ই সম্ভানে সংক্রমিত হইয়া সং 
এবং অসৎ এই দুই শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি করিবেই। এখন সমীজের 
এই অসৎ, ছূ্্বল এবং স্বাভাবিক অন্বদ্ধি সম্প্রদায়কে লইয়া, কি' করা 
কর্তবা, ভাহ। একটা মহা সমস্তা হইয়া! দড়াইয়াছে। ইতর প্রাণিগণ 
এককালে বন্থ সন্তান উৎপন্ন করে। ইহাদের সন্তানবাৎসল্য খুব প্রবল 
নয়; সগ্ভোজাত সন্তানগুলিকে প্রকৃতির কোলে দিয়া ইহারা বেশ নিশন্ত 
থাকে। প্রকৃতি কখনই ম্বাভাবিক দুর্বল ও অক্ষমকে প্রশ্রয় *দেন,না। 
ইহারা কঠোর জীবন-সংগ্রামে যোগ দিবামাত্র, প্রতিঘন্দিতায় পরাভব 
মানিয়! মরিয়া যায়। যাহারা বণিষ্ঠ ও কর্ধপটু কেবল তাহারাই টি'কিয়া থাকে। 
প্রাণিত্রেষ্ঠ মানুষ যদি ইতর প্রাণীর সায় এই প্রকারে দূর্বল সন্তানগুলিকে 
চিনা গগাটি মীর মঠ বসরা গনী আজি বার 
হয় না)/ 

উন্নতিপন্থীরা এই সমস্তার টানি এক নূতন পন্থা অবলম্বন 
করিতে পরামর্শ দিতেছেন। ইহার! বলিতেছেন, অক্ষম. ও হুর্বলবুদধি 
ঘোঁকদিগকে, কৃত্রিম শিক্ষা দিয়া সমাজে না ছাড়িয়া, তাহাদের কৌমার্ধ 
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রক্ষা করিয়! বিশেষ আশ্রমে আবদ্ধ রাখা হউক । এই টিরকুমারগুলিকে 
উপভোগের সামগ্রী হইতে বঞ্চিত করার আবগ্তক নাই। আশ্রমের 
চারিদিকে স্ুবিস্তৃত ত্রীড়াপ্রাঙ্গণ ও বৃহৎ উদ্যান থাকুক এবং সঙ্গে সঙ্গে 
হৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা রাখা হউক। ইহাতে স্বক্পবুদ্ধি অক্ষম ন্রনারীগুলি 
সমাজের স্বন্ধে বহু আজন্মনির্ব্বোধ অপত্যের ভার না চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছনে 
জীবন কাটাইয়া যাইতে পারিবে । উন্নতিপন্থীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন 
অন্ততঃ ছুই পুরুষ কাল যদি অল্পবুদ্ধি লোকগুলাকে এই প্রকারে আটকাইয়! 
রাখার বাবস্থা কর! যায়, তাহা হইলে সমাজ হইতে এই শ্রেণীর আবর্জন!- 
গুলি নির্মল হইয়া যাইবে। | 

ইহাদের এই সকল আলোচনা আধুনিক সভয-সমাজের রাজা প্রজ। 
উভয়েরই মন আকর্ষণ করিয়ছে। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আমেরিকার 
গত চল্লিশ বৎসরের জন-গণনার তালিকা হইতে তথ্য মংগ্রহ করিয়া 
দেখাইতৈছেন, একদিকে অগাধ ধনসম্পদ্‌ যেমন দেশের কতক লোককে 
বিলাস-ব্যাধিতে প্থু করিয়! তুপিতেছে, অপরদিকে সেইপ্রকার স্বাভাবিক 
অক্ষমের দল সাধারণের অন্নে পুষ্ট হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় বংশবুদ্ধি 
করিতেছে । এই ছুই সম্প্রদায়কে প্রশ্রয় দিতে থাকিলে, অর্ধশতার্বীর মধ্যে 
কর্মী পুরুষ দেশে দূর্ঘভ হইয়া পড়িবে। যাহা হউক উন্নতিপস্থীদিগের 
এই প্রকার উক্তি যুরোপ.ও আমেরিকার একদল লোককে খুব বিচলিত 
করিয়াছে। আমেরিকার কয়েকটি প্রাদেশিক বড় সহরে ইতিমধ্যেই 
কয়েকটি অক্ষমনিবাসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 

অক্ষম ও ছুর্ববলের ক্রমিক উচ্ছেদসাধনের জন্ট কেবল পূর্বোক্ত উপায় 
অবলম্বন করিয়াই উন্নতিপন্থীর! ক্ষান্ত হইতেছেন না। বিশেষ বিশেষ 
গুণসম্পন্ন নরনারীর মিলনে কি প্রকারে ইচ্ছানুবূপ. গুণবিশিষ্ট সন্তান পাওয়া 
যাইবে, সে সন্বন্ধেও পরীক্ষা চলিতেছে । পরীক্ষা অবশ্ত এখন উত্তিদ ও 
ইতর প্রানীর উপর কর! হইতেছে গুনা যাইতেছে ইহাতে পুরুবানুক্রমিন্ত! 
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[ঢ০৩৫15) সম্বন্ধে যে সকল নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতেছে, তাহা খুবই 
অদ্ভুত। 

প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্‌ মেগডেলের (1157091) নাম হয ত পাঠ 
গুনিয়া থাকিবেন। লোকটি একজন নগণ্য ধ্শ্যাজক ছিলেন। তীহা 
ভজনালয়ের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে যে একটি ছোট উদ্চান ছিল, তাহাতে তিনি নান 
জাতীয় মটর কড়াইয়ের গাছ পালন করিতেন এবং গাছগুলি পুষ্পিত হইলে 
একের পরাগ অপ্রের গর্ভকেশরে লাগাইয়া কি প্রকার শন্ত উৎপন্ন হ্‌ 
পরীক্ষ! করিতেন। দীর্ঘকাল এই প্রকার পরীক্ষায় কেবল পরাগের আদান. 
প্রদানসাহীয্যে ইনি ছোট মটরকে বড় করিবার বা সবুজ মটরকে সাদ 
করিবার কতকগুলি মূল স্ুত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন। তা”র পর সেই সুত্র 
অনুসারে বিবিধগুণসম্পন্ন গোমেষাদি পণ্ড এবং বিবিধ বর্ণের কুকুট ও ই 
প্রভৃতি পক্ষীর শাবক উৎপন্ন করিয়! উদ্ভিদের নিয়ম প্রাণীতেও খাটতে 
দেখিয়াছিলেন। মেগডেল সাহেব আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের স্া? 
পাণ্ডিত্যাভিমানী ছিলেন না, নীরবে কাজ করিয়া আজ কুড়ি বৎসর হইঃ 
তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইহার আবিষ্ষারের কোন বিবরণই সংবাঁদপে 
বা বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রচারিত হয় নাই, নিজের হস্তলিখিত কয়েক: 
খানি প.থির পাতায় সেুলি. দীর্ঘ পনের বৎসর অনাদূত অবস্থায় পড়িয় 
ছিল। আধুনিক জীবতত্ববিদগণ কোন গতিকে পুঁথির সন্ধান পাইয়া 
এখন তাহাতে বর্ণিত সকল ব্যাপারকেই অস্ভুত দেখিতেছেন। 

097791108 অর্থাৎ জন্মতত্ব নামক যে নূতন শাস্ত্রের কথা আমর 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, মেগ্ডেলের আবিষ্কৃত তত্বগুলির উপরেই তাহ 
প্রতিষঠঠিত। এই প্রধীয় চলিয়৷ 3609608এর দল গো-জাতি এবং শস্তপ্র 
ধু উদ্ভিদের অশেষ উন্নতি বিধান করিতেছেন । মনে করা যাউব 
_থেন ভারতবর্ষের গাভী. অধিক ছুগ্ধ দান করে, কিন্তু ইহারা অল্লজীব 
এবং রু্ব। অস্ট্রেলিয়ার গাতী খুব সুস্থ কিন্তু অল্প ছুধ দেয়। বল 
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বাহুল্য এই ছুই গো-বংশের সদ্গুণগুলিকে লইয়া যদি কোন নূতন 
গো-বংশের উৎপত্তি. কর! যায়, ভবে সংসারে এক আদর্শ গো-বংশের স্ুষ্টি 
কর! হয়। (978808এর দল এখন এই প্রকার স্থষ্টিকার্ধে মন দিয়াছেন 
এবং আংশিক কৃতকাধ্যও হইয়াছেন। মানব-বংশের উন্নতিবিধান ধাহাদের 
জীবনব্রত হইয়াছে, তীহারা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শ 
করিয়া কাজ করিতেছেন। মেগডেলের নিয়মানুসারে সভ্য মানুষকে স্বাস্থ, 
সৌভাগ্যে এবং বুদ্ধিতে আদর্শ মানুষ করিয়া রি তোলাই ইহাদের চরম 
লক্ষ্য হইয়। দীড়াইয়াছে। ূ 

মাকিন জাতির ঘতই সদ্‌গুণ থাকুক না কেন, টি বলিয়। তাহার 
একট! ঘোর অখ্যাতি আছে। মানব-বংশের উন্নতিবিধান ধাহাদের জীবনের 
মূলমন্ত্র হইয়া দীড়াইয়াছে, তীহাঁদের অনেকেই আমেরিকাবামী। শ্বভাবতঃ 
অক্ষম এবং দুর্বলবুদ্ধি নরনারীদিগকে অবরুদ্ধ রাখার প্রস্তাবটা ইহাদেরি 
কল্পনাপ্রস্থত। খোঁয়াড়ে আবদ্ধ রাখিয়া! ইতর প্রাণীগুলির বংশোন্নতিবিধান 
সম্ভব বলিয়া, মানুষেও তাহ! সম্ভব এই কথাটা মনে করিয়া তীহারা বোধ 
হয় খুব একট। ভূল করিতেছেন। মানুষ কখনই একেবারে পঞ্ত নয়। 
ধর্ম, জান, বিবেকবুদ্ধি, ভালবাসা! প্রভৃতি যে সকল বিশেষ গুণ প্ররৃতিদেবী 
মানুষকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন, তাহার মর্যাদা রক্ষা করা কি মানুষের 
কর্তব্য নয়? এই সকল গুণ মানুষকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্তপ্রবৃত্তি” 
গুলিকে যে কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাও আমাদের জানা নাই ।.. 
পশুপ্রবুত্তি চরিভার্থ করা! ছাড়া দাম্পত্য প্রেম নামক আর একটি পরম দান 
যখন প্রক্কৃতিদেবী মানুষকে দিয়াছেন, এবং নারীর হাদয়কে কোমল ও 
শ্েহপ্রবণ করিয়া গড়িয়াছেন, তখন সেই গুলির ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করিয়া 
নরনারীকে পণুবৎ পাপন করিতে থাকিলে, একটা অনৈমগিক ব্যাপারকে 
প্রশ্রয় দেওয়া হইবে নাকি! প্রকৃতি যাহাকে নিজের হাতে ৃষতিমান্‌ করেন, ' 
বৈজ্ঞানিক শিল্পীর যন্ত্রের স্পর্শে তাহা! কুক ও ভীষণ হইয়া দীড়ীয়। বীধ, 
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দিয়। নদীর লোত রোধ করিতে গেলে, তাহাকে যে কেবল কুপ্র্ী করা হয় 
তাহা নয়, সেই মাতৃরূপিণীর বিমল স্তন্তধারা বিষে পরিণত হয় এবং 
কুলপ্লাবিনী বন্া আসিয় মৃত্যুর বিভীষিক1 দেখায় । প্রবুতির অভিপ্রায়কে 
ব্যর্থ করিতে গেলেই পদে পর্দে অকল্যাণ দেখ! দিবে । আমেরিকার কল- 
কারখান! ও কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবনের কথা শুনিয়৷ সেদিন একজন খধিকল্প 
প্রবীণ সাহিত্যিক তাহাকে দানবীয় সভ্যতা নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। 
₹শের উন্নতিবিধানের জন্ঠ মাকিনদিগের এই চেষ্টাকেও সত্যই দানবীয় 
সভ্যতার অঙ্গ বলিয়! মনে হইতেছে। 
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আলোক বাহির হইতে আপিয়। অক্ষিষবনিকার উপর পড়িলে, তাহার 
ষ্টিনাড়ীকে নানাপ্রকারে উত্তেজিত করে, এবং ইহার 'ফলে বর্ণজ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়! আলোকের শক্তি কি প্রকারে দৃষ্টিনাড়ীকে (01916 ১২৪৮৫) 
উত্তেজিত করে, আমর! বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচন! করিব । 
অক্ষিষবনিকার (6678) গঠন পরীক্ষা! করিলে, ইহাতে কতকগুলি 
কোষ পর পর সজ্জিত দৃষ্ট হয়। এ স্তরমাপার সর্বোপরি মোচার আকারে 
কতকগুলি কোষ বিন্তস্ত থাকে । কাজেই ইহাদেরই উপরে সর্বাগ্রে 
আলোকপাত হয় এবং আলোকের কাজও ইহাদেরই উপর দিয়া সুরু হয়। 
বাহিরের শক্তি প্রাণিকোষের উপর কাধ্য করিয়া কি ফল উৎপন্ন 
করে, আধুনিক জীবতববিদ্গণের গবেষণায় ভাহা৷ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
সুতরাং আলোক প্রাপ্ত হইলে দেহের অপর কোমগুলি বে প্রকারে কার্ধ্য 
করে,' অক্ষিকোষগুলিও যে সেই প্রকারে কার্য করিবে এরূপ সিদ্ধান্ত 
করাই স্বাভাবিক । বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ ঠিক্‌ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। 
দেহের নানা অংশের কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কোষস্থিত_ 
ভরীবসামগ্রী (১২০4০718877) উত্তেজনা পাইলে 'আপনা হইতেই এক এক 
প্রকার রস নির্গত করিতে থাকে | এই রসগুলি ইংরাজিতে ঠা 1007168. 
নামে মে পরিচিত । স্কৃতে এগুলিকে কি বল! যাইতে পারে। এই রদ- 
নির্গমন জীবসামপ্রীর (চ:০/৮01890) সঙীবতার একটা প্রধান লক্ষণ । 
কি্সকল জীবদেহে সঞ্চিত হইলে, কখনই নিক্ষিয় হইয়া পড়িয়া থাকে না।: 
ইহাদের প্রত্যেকেই 'দেহের ভিতরে এক একটা রাদায়নিক কার্য সক 
নাই পার সদ জিত রা গর কাদা 
চলিতে আরম্ভ করে। আধুনিক প্রাণিতববিন্গণ জীবসামন্তরী হইতে সঙ্গি 
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নান! প্রকার কিথের এই ক্ষয় ও সংগঠনকার্্য (796920110 ৪3 
47780110) অবলম্বন করিয়াই দেহতত্বের অনেক সমশ্তার মীমাংস! 
করিতেছেন। 

উদাহরণ লওয়া যাউক। পাকাশয়স্থ কোষের (0328670 09118) কথা 
পাঠক অবশ্ঠই শুনিয়াছেন। এগুলি হইতে পেক্গসিন্‌ (6751) নামক 
একপ্রকার রস উত্তেনা পাইলেই নির্গত হয়। উদরস্থ খাগ্ের প্রটিড্‌ 
€06910) নামক অংশের সহিত মিশিয়া ইহ! রাসায়নিক কার্য্য আরম্ত 
করিয়। দেয়, এবং ইহার ফলে প্রটিভ, পিপূটোনে (1১61)/006) পরিণত 
হইয়া পড়ে। প্রটিড, জিনিসটা উততিজ্ঞ খান্মাত্রেই অল্লাধিক পরিমাণে 
খাকে। রক্ত এবং পেশীর ইহাঁ একটি প্রধান উপাদান। পাঁকাশয়ের 
নিকটে ক্লোম নকটে ক্লোম_ (17%70792৭) নামক একটি অংশ, আছে।_ ইহারও 
কোষগুলি, হইতে একপ্রকার র রমনিরগমন । দেখা গিয়াছে। ইহা উদরস্থ 
প্রব্যের র্‌ শ্বেতসারের সহিত মিশিয়া, তাহাকে ক চিনিতে, পরিণত, করে এবং 
এই সৃকল কার্যের সঙ্গে সঙ্গ সঙ্গে রামায়নিক. ও ন্লায়বিক, শক্তিও প্রচুর 
পরিমাণে উৎ উৎপন্ ্ন হইতে আরম্তকরে। . 

_ আধুনিক . বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, গ্রাণিদেহের অপর অংশের 
কোষগুলি যেমন নানা জাতীয় কিথ নির্গত করিয়া জীবনের কার্ধ্য করিতে 
থাকে, সম্ভবতঃ অক্ষিষবনিকার কোষগুলির উপরে আলোক পড়িলে, সেই 
প্রকার কোন কিথ আপন! হইতেই নির্গত হয় ; এবং ইহাই অবস্থাবিশেষে 
ক্ষয় বা সংগঠন কাধ স্থরু করিয়া দষ্টিনাড়ীকে উত্তেজিত করে। 

5. অক্ষিষবনিকার কোষগুলির উপর আলোক পড়িলে যে সত্যই এ 
প্রকার কার্য হয়, স্থগ্রসিদ্ধ জীবতববিদ্‌ ওয়ালার (18117) সাহেব তাহা 
প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় প্রমাণ করিয়াছেন। ইনি ভেকের চক্ষু কাটিয়া লইয়া! 
একটি তারের ছুই প্রান্ত চক্ষুর সম্থখ ও পশ্চাৎ ভাগের সহিত সংযুক্ত 
: আ্বখিয়াছিলেন। । ভড়িতমাপকযন্ত্র (0918097:969:) সবার! পরীক্ষা করিয়। 
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দেখ! গিয়াছিল, অতি মৃছ তড়িৎ-প্রবাহ চক্ষুর পুরোভাগ হইতে পশ্চাংদিকে 
চলিতেছে । ইহাই চক্ষুর স্বাভাবিক প্রবাহ। তার পর হঠাৎ চক্ষুর উপর 
আলোরপাত করায় সেই প্রবাহকেই প্রবলতর হইতে দেখা গিয়াছিল। 
ইহা হইতে পরীক্ষক সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন আলোকের উত্তেজনা প্রাপ্ত 
হইলে চক্ষে সংগঠন কাধ্য আরম্ভ হয়। পুন; পুনঃ নানাপ্রকার আঘাত- 
উত্তেজনার প্রয়োগে চক্ষুকে অবনন্ন করিয়া আলোকপাত করিলে প্রবাহ 
পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকে আসিতে আরম্ত করে। ডাক্তার ওয়ালার 
ইহাকে আলোকের ক্ষয়কাধ্যের (102177১0110 018728) অবার্থ লক্ষণ 
বলিয়! স্থির করিয়াছিলেন। 

ডাক্তার অলচিন (41007) একজন প্রসিদ্ধ জীবতবববিৎ।. 
আলোকের শক্তি, অক্ষিববনিকার উপর পড়িলে, যে বদ নির্গত হয়, 
তাহাকে ইনিও দৃষ্টিনাড়ীর উত্তেজনার মূল কারণ বলিয়াছেন। ইহার মতে 
কেবল এই রসই ক্ষয় ব! সংগঠনকার্ধ্য করিয়! রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন 
করে, এবং শেষে সেই শক্তিই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া চক্ষুর পেশীর 
আকুঞ্চন-প্রসারণ ও স্বাযুমগ্ডলীর নড় চড় প্রভৃতি নান! কাধ্য আরম 
করিয় দেয় । 

পাকাঁশয়ের পাকরস ও ক্লোমরসের ($1510510) পরিচয় আমরা 
কানি। জীবততববিদ্গণ এই সকল রস প্রাণিদেহ হইতে সংগ্রহ করিয়া 
তাহাদের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্ত আলোক পাইলেই 
অক্ষিবনিকার কোযদকল যে রস নির্গত করে, তাহা আজও সংগ্রহ কয়া 
হয় নাই। হেরিং সাহেব বর্ণজ্ঞান উৎপত্তির ব্যাখ্যান দিবার সময়, অক্গি- 
কোষের মধ্যস্থ রসবিশেষে (19591 1১810019) কতকগুলি ধর্মের আরোপ 
করিয়া তীহার সিদধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে যে 
কিথের (90601) উল্লেখ করিয়াছি, সম্ভবত তাহ! এবং হেক্িং সাহেব- 
কম্পিত অক্ষিকোষের রস, মূলে একই দিনিন! | | 
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আলোক ও দৃষ্িজ্ঞানদন্বন্ধে প্রচলিত মিদ্বান্তগুলিকে লইয়! যথাসম্ভব 
মংক্ষেপে আলোচনা! কর! গেল। এখন আলোক জিনিষটা কি তাহার 
কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার, করিব । পাঠুক অবশ্ই 
অবগত আছেন, ব্রহ্গাগ্ড-ব্যাপী ঈথর নামক পদার্থের ক্ষুদ্র তরঙ্গমালাই 
আলোকের উৎপাদক । এই তরঙ্গগুলির মধ্যে কোনটিই নিজে আলোক 
নয়। ইহা যখন চক্ষে আদিয়। অক্ষিযবনিকার কোষগুলির উপর ধাকা 
দেয়, তখন কেবল আমাদেরই নিকট সেই ধান আলোক-আকারে 
প্রকাশিত হ্ইয়! পড়ে। লঙ্কা! মরিচ নিজে কটু নয়, জিহ্বাগ্র স্পর্শ 
করিয়া কটুতার পরিচয় দেয়। ঈগরতরঙ্গও সেইপ্রকার নিজে আলোক 
নয়। অক্ষিষবদিকায় আসিয়া ধারা দিয়া, কেবল আমাদেরই চক্ষুতে 
আলোক প্রকাশ করে। 

ললল আলোড়িত হইলে, তাহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা আকারের তরঙ্গ- 
মাল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ঈথরের কোন অংশ নাড়া 
পাঁইলে, তাহাতে এ প্রকারের নানা আকারের ছোটবড় তরঙ্গ চলিতে 
আরস্ত করে। কিস্তু আমাদের চক্ষু এই বিচিত্র তরঙ্গমালার সকলগুলিতে 
সাড়া দেয় না। বৃহৎ এবং অকিক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি চক্ষুকে মোটেই সচেতন 
করিতে পারে না। কোন পদার্থের সংস্পর্শে আগিলে বুহৎ তরঙ্গগুলি 
তাপের হৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে । তখন ইহারা দর্শনেন্্িয়ের গ্রাহ নু 
হইন্বা কেবল ম্পশেক্জিয়ের গ্রাহ হইয়া -প্লড়ে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ গুলির 
কার্য আরে! সৃষ্টিছাড়া। দর্শনেক্ত্িয় বা স্পর্শেশ্ত্রিয়ের উপর ইহাদের 
কোনই প্রভাব নাই। কতকগুলি পদার্থের উপর আসিয়া পড়িলে, সেখানে 
রাসায়নিক পরিবর্তনের হুত্রপাত করি! নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে 
আরম্ভ করে। ফোটগ্রাফের কচি হুরধ্যালোকে উদমক্ত বাঁখিলে, ও অতি 
তরদগুলিই কাচের পরবেপকে কালো। করিয়া দেয় রা 

- একটা উদাহরণ লওয়া। যাউফ। মনে ফর! কর! যাউক,, অন্ধকার 
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ঘরের দীপশিখায় যেন একখণ্ড তারকে গরম কর! হইতেছে. উত্তাপ 
পাইলেই পদার্থমাত্রেরই অণু ঘন ঘন কম্পিত হইতে আরম্ভ করে। 
এই কম্পন অবশ্ত আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; কিন্তু তাপ 
পাইলেই যে পদার্থের অণুদকলের কম্পন আরম্ত হয়, তাহার শত শত 
প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে। তাপের বৃদ্ধির সহিত যখন তারের অণুগুলির 
অতিদ্রত কম্পন স্থুরু হয়, তখন তাহার পার্শববন্তী ঈথর চঞ্চল অণুর 
ধাক্কায় কম্পিত হইয়! ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা! আকারের তরঙ্গ রচনা করিতে 
থাকে । স্থির 'জলের কোন অংশকে আলোড়িশড করিলে, আলোড়ন- 
স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যেমন ছোটবড় নানা তরঙ্গ জলাশয়ের চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়ে, এখানেও তারটিকে কেন্দ্র করিয়া নানা ঈথর তরঙ্গ 
চারিদিকে ছুটাছুটি, আরম্ভ কারে। তাপের পরিমাণ যখন অল্প থাকে, তখন 
তারের আণবিক কম্পন খুব দ্রুত চলে না। কাজেই এই সকল কম্পনের 
ধাক্কায় যে ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহার আকার খুব বড় হইয়া পড়ে। 
এই বুহৎ তরঙ্গগুলিই তাপতরঙ্গ । চক্ষু ইহাদের আঘাতে সাড়! দেয় না। 
কোন পদার্থ এই তরঙ্গগুলির ধাক্কা পাইলে গরম হইয়া উঠে মাত্র। তার- 
গাছটিকে সগ্য সম্ক দীপশিখা হইতে উঠাইয়া গাত্রসংলগ্র করিত গেলে 
আমরা যে তাপ অনুভব করি, তাহা এঁ বড় বড় ঈথর-তরঙ্গগুলিরই ধাক্কার 
সুস্পর্শের ফল। 

এখন মনে করা যাঁউক, তারগাছটিকে যেন বহুক্ষণ দীপশিখায় বাখিয়] 
অত্যন্ত গরম করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ অবস্থায় ইহার অপুগুলির আর 
পূর্বের ন্যায় ধীর কম্পন থাকিবে না। অতি দ্রতবেগে ঘন ঘন কম্পিত 
হইয়া সেগুলি পার্খন্থ ঈথরে কত ক্ষুত্র তরঙ্গমালা উৎপন্ন করিতে থাকিবে । 
এই ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই আলোকোৎপাদক তরঙ্গ। ইহারাই চে আসিয়া 
ধাক্কা দিলে আলোকের উৎপত্তি হয়। . . টং 

ইহার পরও তারগাছটিকে, গরম করিতে থাকিবে । ্‌ 





৩০ ্‌ বৈজ্ঞানিকী 
অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সে গুলিতে মোটেই আলোক-উৎপাদন-শত্তি 
দেখা যায় না, এবং অতিবুহৎ তরঙ্গগুলির স্ভায় তাহাদের তাপোৎপাদ্দন 
শক্তি থাকে না। এই সকল তরঙ্গের সংস্পর্শে আমিলে কতকগুলি 
জিনিসে যে রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, কেবল তাহ। দ্বারাই ইহাদের অস্তিত 
জান৷ যাঁয়। 

এই প্রবন্ধে চক্ষুর উপরে ঈথর তরঙ্গের যে সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্যের 
কথ। আলোচিত হইল, তাঁহা মনে করিলে চক্ষুকে একটি সুগঠিত যন্ত্র বলিয়া 
স্বীকার করিতেই হয়। যান্তরশিল্পের উন্নতির সহিত আজ কাল অতি 
সুক্ষ সুক্মা যন্ত্র উদ্ভাবিত হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটিকেই চক্ষুর 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না। বিধাতার নির্দেশে স্বয়ং প্রকৃতিদেবী 
যে যন্ত্রকে ধীরে ধীরে সর্বাংশে কার্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন, তাহ! 
যে চির দিনই শত শত মানব-“বিশ্বকন্মীর” শিল্পচাতুর্যকে পরাভব করিতে 
থাকিবে তাহা বলাই বাহুল্য। একজন খ্যাতনাম৷ আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
ত্তাহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_ আমাদের চক্ষু যে খুব সুব্যবস্থিত যন্ত্র 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা! অপেক্ষা আরও স্ব্যবস্থিত যন্ত্র আজ 
কাল অনেক শিল্পী নিজের হাতে প্রস্তত করিতেছেন। কথা কয়েকটি 
যে কত অসার এবং পাগ্ডিত্যাভিমানী বৈজ্ঞানিকপ্রবরের মুখে সেগুলি যে 
কত অশোভন হইয়াছে, পাঠক তাঁহার বিচীর করুন পণ্তিতপ্রব্র 
নিশ্চয়ই জানেন, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত বিশ্বের -সৌন্ধ্য কোন ক্রমে বিশ্বের 
নিজন্ব নয়। তরুলতার নয়নব্গিপ্ধকর শ্তামলতা, উষার অরুণিমা এবং 
মেথের বিচিত্র বর্ণনীলা, তরুলতা, উ্ষা' বা মেধ কাহারও বিশেষ ধন্ম নয়। 
ঈথর বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ প্রতিফলন করিক্নাই তাহার কাঁধ্য শেষ করিয়া 
ফেলে। তার পর এক চস্ষুই দেই তরঙ্নগুলিকে আশ্চর্যজনক বিচিত্রবণে 
পরিণত করে। এই সকল ব্যাপার জানিয়াও ধীহার! চক্ষুর স্তায় এক 
স্থব্যবস্থিত অভভূত হককে সাধারণ ধস্ত্ের সহিত তুলনা করিয়া! তাহার 
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অপকৃষ্টতা দেখাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহাদের ধৃষ্টতা সতাই 


অমার্জনীয় । 

ঈথরের অন্ধ কম্পন, যে যন্ত্রের স্থৃবাবস্থায় বিচিত্রবর্ণের আলোকে 
পরিণত হইয়া সর্বদা মানবমাত্রেরই আনন্দবদ্ধন করিতেছে, তাহাকে 
বিশ্বনাথের একটি শ্রেষ্ঠ আনীর্ববাদ বলিয়া সকলকে অবনত, মন্তকে স্বীকার 


করিতেই হইবে । 


শ্বানযন্ত্রের বৈচিত্র্য 


মানুষ এবং উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযান্ত্রর বিশেষ পরিচয় দেওয়া 
অনাবশ্তক। ইহার! সকলেই ফুদ্ফুদ্‌ দ্বারা বায়ু হইতে অক্মিজেন-বাম্প 
গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। স্পঞ্জের স্তায় ছিদ্রবহুল এবং স্টিতিস্থাপক 
পদার্থ ছা দ্বারা এই সকল লি ফুস্ফুস্‌ (14979) দে গঠিত, | ছিদ্রের সং খায় অত্যন্ত 
অদ্দিক_ থাকায়, ৰ উহার অনেক অংশই; বায়ুর সংস্পর্শে ২ আসিয়া ও প্রচুর 
অক্িজেন- বাক্প শোষণ | করিতে পারে 1. 

ন্‌ মেরুদগুবিশিষ্ট নিম শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্ের ব্যবস্থাও পূর্বের 
অনুরূপ । তবে উচ্চ শ্রেণীর ডাল ফুন্ফুসের স্তায় ইহাদের ফুস্ফুসে 
অধিক ছিত্র দেখা যায় না। এগুলি. যেন .কৃতক্টা নিরেট, ধরণের । 
ক্ষুদ্র দেহের পৌষণের জন্য টকা অক্সিজেনের আবশ্যক, এ _সুকল নিরেট, ১, 
ফুদ্ফুদ্‌ ত তাহা বাষু হইতে অনায়্ামেই নংগ্রহ করিতে পারে। 

_ মেুদযুক্ত প্রাণীদিগের শ্বাসমন্ত্র যে একটা প্ীক্য দেখা! গেল, 
অপর প্রাণীদিগের বস্ত্র সে প্রকার একতা মোটেই দৃষ্ট হয় না। বহু 
'বিচিত্র এবং অদ্ভূত উপায়ে ইহারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে । . 

মাকড়সার ফুস্ফুস্‌ আছে বটে, কিন্তু সেই ন্ট উহাদের শরীর 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এতই বিচিত্র হইয়া -পড়িয়াছে থে, হঠাৎ দেখিলে 
তাহাকে ফুস্ফুদ্‌ বলিয়! চিনিয়া লও! কঠিন হ্যা পড়ে। 'উত্চশ্রেণীর 
| প্াধীদিগের তায ইহাদের ছইটি ফুদ্ফুদের 'আাবস্ঠক: হয় না। একটিক 
'্বারাই উহারা বেশ স্বাসফা চাইয়া বাই), তা: ছাড়া সাধারণ ফুদ্ডুসে 
যেমন অসংখ্য ছি দেখ! বায়, ইহাদের, সদ্ফুসে সেখ্খলি পর্যন্তও থাকে 
আ। আশের গ্যাস কতকগুলি পাত্যা! অস্থিময় ফলক উপযপরি সজ্জিত 
খাঁকিয়া ইহার রচনা! কিয়ে। শবারগ্রহণ করিলে এগুলিই বান্ুতে পূর্ণ হয়, 








স্বাসযস্ত্রের বৈচিত্র্য না 


এবং মন্ত্রের উপরে যে' রক্তত্রোত সর্বদা প্রবাহিত থাকে, তাহা প্র বায়ু 
হইতেই অক্সিজেন শোষণ করে . ূ 

ভেক প্রস্থতি উভচর প্রাণিগণের শ্বাস আরো অন্ভুত। যখন 
দলাঙ্থুল ব্যাঙাচির আকারে ইহারা জলচরের স্ায় জলে বাস আরম্ত করে, 
তখন শ্বীসগ্রহণের জন্য মৎন্তের কান্কার (08111) স্তায় একপ্রকার যন্ত্র উহাদের 
দেহে সংলগ্ন থাকে । জলে মিশ্রিত অক্সিজেন-বাম্প সেই কান্কার সংস্পর্শে 
মাসিলেই শরীরের রক্তের সহিত মিশিয়। যাঁয়। আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, উভচর প্রাণীগুলি একটু বড় হইলে, আর কান্কার দ্বারা শ্বাসগ্রহণ 
করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত এ শ্বাসন্ত্র ক্রমে লোপ পাইয়৷ ফুদ্‌ফুসের 
উৎপত্তি করিতে থাকে | পুর্ণবয়স্ক উভচরগণ সেই ফ.দ্ফ,সের দ্বারা 
আমাদেরই মত বাধু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসকা্ধ্য চালাইতে 
শিক্ষা করে। | 

কান্ক1 ও ফুদ্ফুমের মধ্যে আকারগত অনেক পার্থক্য থাকিলেও, 
উহাদের কার্যে সম্পূর্ণ একতা দেখা যায়। প্রাণিগণ যখন বায়ুর দ্বারা ফুদ্ফুম্‌ 
ূর্ণ করিতে থাকে, সেই বারুর অক্িজেন্‌ রক্তে মিশিয়া যায়। জলে অধিক 
বাধু মিশ্রিত থাকে না, যাহা একটু থাকে তাহাই দেহস্থ করিয়া জলচর 
প্রাণিগণকে জীবন রক্ষা করিতে হয়। স্থলচর প্রাণী সকল যেমন আকাশের 
বায়ু টানিয়া ফুম্ছুদ্‌ পূর্ণ করিতে থাকে, উহারাও সেই প্রকার পুনঃ পুনঃ জল 
টার্ম লইয়া কান্কার উপর দিয়! অবিরাম চালাইতে আরম্ভ করে। জলে 
7 একটু আধটু অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে, কান্কার রক্ত তাহ! এই সুযোগে 
প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়! দেহস্থ করিয়া ফেলে। | 

পত্গজাতীয় প্রানীগুলির জীবনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তাহাদের 
ধাসযনত্ও তেমনি অস্ভূত |  পতঙ্গের শ্বাসযস্ত্রের সহিত ফুম্ফুদ্‌ বা কান্কার 
একটুও সাদৃপ্ত দেখা যা না। একগ্রকার অতি সুক্ম নল পতঙ্গমাত্রেরই 
দেহের সর্বাংশে জটিলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখ! ঘায়। এই নলিকাগুলিই 
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উহাদের শ্বীসন্তর। এগুলি যখন বাযুপুর্ণ হইয়৷ পড়ে, তখন দেহের প্রায় 
সর্ধবাংশ বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে। 

ফাঁপা হইলে জিনিস প্রায়ই ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফীপা নল একটু চাপ 
পাইলেই ভাঙিয়৷ যায়। এই জন্ত এসকল জিনিসকে অতি সতর্কতার 
সহিত ব্যবহার করিতে হয়। বাগানের গাছে জল দিবার জন্ত যে সকল 
দীর্ঘ রবারের নল ব্যবহৃত হয়, বাহিরের আঘাতে নে গুলি যাহাতে হঠাং 
ন্ট হইয়া না যাঁয়, তাহার জন্ত মোট। তার স্প্িংএর মত করিয়া তাহাদের 
চারিদিকে জড়াইয়! 'বাখা হয়। ধাকা! লাগিলে এই তারই তাহা সামলাইয়া 
লয়। পতঙ্গের শ্বাঁসযস্ত্রে যে সকল নলিক! থাকে, সেগুলিকে রক্ষা! করিবার 
জন্য ঠিক এইপ্রকার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। তারেরই মত এক 
প্রকার অতি হুক সুত্র নলিকার ভিতর স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে। 
কাজেই বাহিরের চাপে সহম! নলের কোন ক্ষতি হয় ন1। 

মানুষ এবং অপর উচ্চশ্রেণীর জীবগণ নাঁসিকার ছিদ্রপথ দিয়া বা 
টানিয়! লয়। কান্কাধুক্ত জলচর প্রাণিগণ বাহিরের জল কান্কার ভিতর 
দিয়া চালাইয়া তাহাকেই আবার মুখ দিয় বাহির করে। পতঙ্গজাতীয় 
গ্রাণীর শ্বাসযন্ত্রের সহিত নাসিক! বা মুখ-বিবরের অথুমাত্র সম্বন্ধ নাই। 
ইহাদের দেহের পার্থে কতকগুলি অতি সুক্ষ সুক্ষ ছিদ্র (31)177৫)28) থাকো! 
এইগুলি পতঙ্গের দেহস্থ নলিকাগুলির মুখ | বাহিরের বায়ু অনুষ়্াদে 
এই সকল ছিড্রপথ দিয়! নলে প্রবেশ করিতে পারে। বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণা 
্রতৃতি কঠিন পদার্থ যাহাতে হঠাৎ দেহে প্রবেশ করিতে না! পারে, তাহার 
অন্ঠও প্রবেশপথে সুব্যবস্থা আছে। কতকগুলি পতঙ্গদেহের এ ছিদ্র- 
পথগুলি এমন স্ুবিন্তস্ত লোমে আবৃত থাকে যে, কেবল বায়বীয় পদার্থ 
ব্যতীত অপর কোন পদার্ঘই-নলে প্রবেশ করিতে পারে না ; অতি হুঙ্গ 
ধূলিকণাও এসকল সুসজ্জিত লোমে আটকাইয়া যায়। 

বৃশ্চিক এবং কেন্ত্রী (কের) প্রভৃতি শতপদী প্রাণিগণ পতঙ্গ- 


্বাসযন্ত্রের বৈচিত্রা "৩৫ 


জাতিভুক্ত নয়; কিন্তু তথাপি ইহাদের শ্বাসযন্ত্রে পতঙ্গের শ্বাসযস্ত্রের অনুরূপ 
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত ক্ষুদ্র নলিকা ইহাদের দেহাভ্যন্তরে 
গুচ্ছাকারে পরিব্যাপ্ত থাকে৷ পার্খস্থ ছিদ্রগুলির সাহায্যে নলে বাযু প্রবেশ 
করিলে রক্ত অক্নিজেন্-যুক্ত হইতে আরম্ত করে। 

মক্ষিকাজাতীয় কতকগুলি প্রাণী জীবনের্‌ প্রথমাংশে যখন সুুয়ো 
পোকার আকারে (],27%8] 001)016101) থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রায়ই 
জলে বাস করিতে দেখা যায়। কান্কাই খাঁটি জলচর প্রাণীদিগের এক- 
মাত্র শ্বাসেন্ত্রিয়। সুতরাং মক্ষিকা স্থলচর প্রাণী হইলেও জলচর অবস্থায় 
উহার কান্কা (0111) থাঁকাই সঙ্গত মনে হয়। প্রাণিতবববিদ্গণ অনুসন্ধান. 
করিয়। শিশু মক্ষিকাগুলির দেহে, সত্যই কান্কা_ দেখিতে .পাইয়াছেন। 
এই অবস্থায় ক্ষিকাশিশুগুলির দেহের দুই পারে অতি পাতলা এবং সুষ্ষ 
আশের মত কতকগুলি অংশ ধারাবাহিক সজ্জিত থাকে । সাধারণ মতস্তের 
'কানুকার তন্তগুলিতে যেমন সর্বদাই রক্ত প্রবহমাণ দেখা যায়, এ 
আশগুলির উপরে ঠিক্‌ সেই প্রকার বক্তশ্রোত অবিরাম চলিতে থাকে । 
সুতরাং উহাকে কান্কারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে 
না। জলমিশ্রিত অক্সিজেন এ আশের উপরকার রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই 
তাহা দেহস্থ হইয়। পড়ে। মশশত প্রভৃতি জলচরগণ যেমন মুখবিবর হইতে 
সু জল বহিগ্গত করিয়। সর্বদাই এক জল-প্রবাহ কান্কার উপর 

চাঁলাইতে পারে, মক্ষিকাশিশুগুলির দেহে সে প্রকার ব্যবস্থা না 
থাকিলেও তাহাদের পুচ্ছগুলি কান্কার উপর দিয় জল চালাইবার অনেকটা 
সহায়তা করে। ইহাদের পুচ্ছে সাধারণতঃ পক্ষীর ডানার মত তিনটি অংশ 
থাকে। মক্ষিকাঁশাবকগুলি সর্বদাই এই ডানাগুলিকে আন্দোলিত করিয়। 
দেহের পার্স্থ সেই কান্কার উপর দিয়া অবিরাম জলপ্রবাহ চাঁলাইতে 
পারে। 

মশক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীও শৈশবে জলচর অবস্থায় থাকে । 


৩৬. বৈজ্ঞানিকী 
কোন ক্ষুদ্র পাত্র বা নর্দামা ইত্যাদির জল বহুদিন আবদ্ধ থাকিলে তাহা 
বড় বড় পিনের মত যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের চঞ্চল পোঁকা দেখা যাঁয়, 
সেইগুলিই শিশু মশক । লম্বা দেহটিকে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভঙ্গিতে বক্র 
করিতে করিতে উহার সর্বদাই জলের ভিতর বিচরণ করে, এবং এক 
একবার জলের ঠিক উপরে উঠিয়৷ শ্বাসয়ন্ত্রটকে বাযুতে পূর্ণ করিতে থাকে । 
ইহাদের দেহ পরীক্ষা করিলে কান্কার কোন সন্ধানই পাওয়া যায়না। 
পতঙ্গদিগের দেহে যে নলিকাময় শ্বাসযন্ত্র (৭101780168) দেখা! যায়, অনুসন্ধানে 
কেবল তাহারই অস্তিত্ব ধরা পড়ে । কাজেই বলিতে হয়, শৈশবে জলচর 
হইয়াও মশকগণ জলের অক্কিজেন্‌ গ্রহণ করে না; অক্সিজেনের জন্য 
আকাশের বায়ুর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে 
্বাস্যস্তরর নলিকাগুলিকে বাযুপূর্ণ করিবার জন্য উহার মাঝে. মাঝে, জলের 
উপরে ভামিয়া উঠে। | 
চি আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর শ্বাসেন্ত্রিয়ে যে সকল 
নলিক৷ থাকে, তাহাদের কতকগুলির মুখ দেহের পার্থ আসিয়া শেষ হয় 
এবং এই সকল ছিদ্রপথ দিয়! বায়ু প্রবিষ্ট হইলে নলগুলি বাযুপূর্ণ হইয়া 
পড়ে। শিশু মশকের দেহ পরীক্ষা করিলে, এঁ প্রকার একটি মাত্র বায়ু- 
প্রবেশপথ তাহার পুঙ্ছপ্রান্তে দেখা যাঁয়। সুতরাং ব বলিতে হয়, শিশুকালে 
মশক (ক্ব্ল পুচ্ছ দিয়াই. স্বাসকাধ্য চালায়। বায়ু গ্রহণ করিবার ডঃ 
ধখন মশকশিশুগুলি জলের উপরে উঠে, উহাদের পুচ্ছের ও কার্ট তখন 
্ম্পষ্ট দেখা যায়। উহারা কখনই মস্তকগুলিকে জলের উপরে উঠায় না। 
বায়ুর আবশ্যক হইলে পুচ্ছের অগ্রভাগটিকে জলের উপরে রাখিয়া কিয়ৎ- 
কাল স্থিরভাবে ভাপিয়। থাকে, এবং তা*র পর সেই নলিকাগুলি বাযুপুর্ণ 
হইলে, আবার নীচে নামিয়! নান-ভঙ্গিতে বিচরণ সুরু করিয়! দেয়। 
জগতের নানা জাতীয় অসংখ্য প্রাণিমগুলীর মধ্যে আমর! কেবল- 
মাত্র কয়েকটির স্বাসযস্ত্রের একটা! মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম । 


শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য ৩৭ 


ইহাদের গঠনে যে বৈচিত্র এবং নিপুণত। দেখ। গেল, তাহা বাস্তবিকই 
বিস্ময়কর । সমগ্র ব্রহ্মা ভুড়িয়া যে এক মহাসঙ্গীত অবিরাম ধবনিত 
হইতেছে, তাহারই সহিত তাল রাখিয়া! প্রত্যেক প্রাণীকে বিচরণ করিতে 
হয়! ইহাই প্রাণীর সজীবতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহার বক্ষার 
জন্য কাহাকেও একটুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর সমগ্র 
বিশ্বকে স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুত্র 
আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাসপ্রশ্বাদ আহারনিদ্রার স্থব্যবস্থা! করিয়া দিতেছেন। 
এই কারণেই জগৎ 'এত নুন্দর এবং আনন্দময়। জীবনরক্ষা এবং 
আনন্দের জন্য যাহ! সর্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী তাহা নিয়তই 
অযাচিতভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার আশীর্বাদ । 


ল্ুরাসক্তি 

আমাদের ক্ষুদ্র জগৎটিতে প্রতিদিন যে সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার ঘটতেছে, 
তাহার মধ্যে বোধ হয় শতকরা নব্ব.ইটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারে না। বাকি দশটি যর্দি কোন ক্রমে দৃষ্টিতে পড়ে তবে অন্ততঃ 
আটটিকে আমরা তুচ্ছ ব্যাপার বলিয়। উড়াইয়া দিই 

এই অন্ধত! এবং তুচ্ছতাবোধ, অজ্ঞানতারই নামান্তর মাত্র। অন্দরতা 
মানুষকে কেবলমাত্র অন্ধ করে না, সঙ্গে সঙ্গে গোঁজামিল দিবার একটা 
উৎকট ভাবকেও জাগাইয়া তোলে । নান! জাতীয় উত্ভিদ্‌ এবং প্রাণীসকল 
তাহাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য যে প্রবল চেষ্টা করে, তাহ! ডারুইন্‌ 
এবং ডাক্তার ওয়ালেসের নিকটই ধরা দিয়াছিল। সেটি পূর্ববৈজ্ঞানিকদিগের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই । যে ছুই একজন ইহার কিঞ্চিৎ আভা 
পাইয়াছিলেন, তীহীরা জীবনসংগ্রামটাকে পাপ-কলুষ জগতেরই একটা ধারা 
বলিয়া গৌঁজামিলের চেষ্টা করিতেন। ডাক্তার ওয়ালেদ্‌ এবং ডারুইন 
ব্য/পারটিকে ঠিক বৈজ্ঞানিকের স্যায়ই দেখিয়াছিলেন এবং তাহাতেই খ্যাজ 
অভিব্যক্তিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যে-শ্রেক রহস্তময় প্রবলশক্তি তলে তলে 
কার্য করিয়া রুধির-সিঞ্ত পথে জীবগণকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, 
তাহার প্রকৃত যৃদ্তি প্রাটীন পণ্ডিতদিগের নজরে পড়ে নাই। 

_ কেবল জীবতত্বের কথা আমর! বলিতেছি না, সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, 
জাতীয় সৌহারদযবন্ধন প্রস্তি যে সকল ছোটবড় বিয়য়গুলিকে আমরা 
মানুষেরই হাতেগড়া ব্যাপার বলিয়া মানিয়া আদিতেছি, অনুসন্ধান করিলে 
তাহাদের প্রত্যেকের মূলে এক একটা জীবস্ত শক্তিকে কার্য করিতে দেখা 
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যায়। মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমত৷ সেই শক্তিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দমন 
করিয়া রাখিতে পারে মাত্র । দয়াদাক্ষিণা, হিংসাঘ্বেষ, আচারব্যবহার প্রভৃতি 
যে.মকল ব্যাপার দেখিয়া আমর! মানুষকে মানুষ বলিয়। চিনিয়৷ লই, 
তাহা সেই মহাঁশক্তিরই বিকাশ । 

__ স্থরাসক্তি আধুনিক মানব-সমাজে একটা! দুশ্রবৃত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও, 
ইহার্টক স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কোটায় ফেলিবার জন্ঠ পাশ্চাতা পণ্ডিতদিগকে 
আজকাল সচেষ্ট হইতে দেখ! যাইতেছে । ইতিহাসহীন অতি প্রাচীন যুগে 
অসভ্য মানুষ যখন প্রকৃতির শিশুর ন্যায় অরণ্যে বিটরণ করিত, তখন 
তাহাদেরও সরল হৃদয়ে এই পাপবৃত্তি প্রবেশ করিতে ছাড়ে নাই। আধুনিক 
সুসভ্য মানুষের তো৷ কথাই নাই। স্থুরাসক্তি আধুনিক সমাজে একট! মহা 
অকল্যাণ হইয়। দীড়াইয়াছে। পাদ্রির উপদেশ, শাস্ত্রের বিধান, ইহাকে 
দমন করিয়া! আসিতেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ন্ট করিতে পারিতেছে না। 
রে প্রবৃত্তি শ্বাভাবিক, তাহাকে আমাদের হাতের গড়। আচারব্যবহারে ঢাকা 
দিয়া রাখা যায় মাত্র। রাজার ব! সমাজের শাদনদণ্ডের নিশ্পেষণে তাহি 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। 

স্ুরাসক্তির নিকটে শাস্ত্রের কঠোর বিধান এবং সমাজের ভ্রকুটিকে 

বার্থ হইতে দেখিয়াই আজ কাঁল কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এই কুপ্রবৃত্তিটাকে 
মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 
উক্ত বৈজ্ঞানিক্দিগেরই যুক্তিগুলির আলোচনা করিব। 
-  জীবদেহমাত্রেই, তরল, তরল ও কঠিন পদার্থ দ্বারা! গঠিত। বারবীয় 
পদার্থ লেই শরীরে প্রবেশ করিত জীবন্ত নানা কাজ ? কাজ দেখায় কেবল 
কঠিনপদার্থময় জীব জগতে,ছূর্লভ। তরলপদার্থ না থাকিলে 0 
ভ্বীবনের কাধ্য চলে না। কাজেই তরলপদার্থকে জীবদেহের একটি 
অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বলিয়া মানিয় লইতেই হয় / 


দেহে জীবনের যে সকল অস্তুত কার্য গ্রকাশ পায়, তাহাদের কারণ 


৪৪ বৈজ্ঞানিকী 


অনুসন্ধান করিতে গিয়া, আধুনিক পণ্ডিতগণ প্রত্যেকেরই মূলে এক একটি 
রাসায়নিক ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে 
জীবদেহকে একএকটি দ্র র্সায়নাগার বলিয়াই শ্বীকার করিতে হয়। যে 
সকল অসং খ্য ক্ষুদ্র কোষ বারা দ্বারা জীবদেহ গঠিত, ভাহাদেরি অতি শু রগ 
ও উদ িদ-দেহে এই ভাঙ্গাগ এই াঙ্গাগড়ার বিরাম নাই। প্রত্যেক রত্যেক মুহূর্তেই অধুকর 
ভািয়া গিয় গিয়া আবার নূং নৃতনভাবে সজ্জিত হইতেছে। দেহ যদি* নিছক 
কঠিন ঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত হইত, তাহা হইলে শরীরের _অপুরাশির এ এই. 








পপ ও 


হুর করিবার জন্প জীব-নেহমাতেই টুর তর তরল গদার্ধ সফি রাখিয়াছেন্। 
ইহার অভাব, হইলে জীবের মৃত্যু অনিবার্য । 


ত্অত্যন্ত শীত বা অতিরিক্ত গৃরমে তরলপদার্থ তরলাকারে থাকিতে 
পারে না। পা না। এই ই ছুই অবস্থায় তরল পদার্থমাত্রই জমিয়া কঠিন হ্‌ইয় 
য় আকারে উড়িয়া যায়। অধিক শীতে বা! গরমে জীবের 
যর ইও একট বাণ সুতরাং যে সকল স্থানের ও তাপ বা" হাঁ" চাপানির 
পরিমাণ দে দেহের তরল পদার্থকে অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে, কেবল ল দেই সব নকল 
্থানই প্রাণী বা উত্তর আবাসতৃমি হইবার উপযোগী হয়। 
পৃথিবীর অতীত জীবনের ইতিহাস সন্ধান করিলে দেখ য় 
এখনকার ধনজনপূর্ণ উত্ভিদস্তামল পৃথিবী, এককালে উঞ্ণ দ্রবপদার্ঘ দ্বারা 
গঠিত ছিন। কালক্রমে দ্রবপদার্থ তাপ বিকিরণ বারা! জমটি বীধিয়৷ 
এখন্কার জল-স্থল এবং শিলাকস্করের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী 
এখনও তাহার সেই জন্মকালের তাপ নিংশৈষে বিকিরণ করিতে পারে 
ল্লাই। .এখন পৃথিবীর গড় উত্তাপ প্রায় ১৫০ অংশ বলিয়া স্থির হইয়াছে 
কিন্ত তাপক্ষয়ের বিরাম নাই। সুতরাং দূর ভবিষ্যতে একদিন আমাদের 
পৃথিবীখানি যে, তুষার অপেক্ষাও শীভল হইয়া পড়িবে, ভাহা সুনিশ্চিত 


সুরাসক্তি | ৪১ 
বৈজ্ঞানিকগ্ণণ বলিতেছেন, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশে যে 
দেখা দিয়াছে, তাহা তাহাই দু ্ট ক্ষতের স্ঠায বৃদ্ধি পাইয়া একদিন, পৃথিবীর রে 
মাচ করিয়া ফেলিবে। . তখন এখনকার নদুনদী, সমূদরহূদাদি জলাশয়ের 
এ প্রকার ৃত্তি থাকিবে না। জলমাত্রই জমাট ট বাধিয়া মন্মর প্রস্তরের এক 
তায় কঠিন আকরিক পদার্থের , আকার পরিপ্রহ করিয়। প্রোথিত « থাকিয়া 
াইবে। সেই সেই দূর ভবিষ্যাতে বনুম্ধরা সত্যই জণপৃনতা হইয়া..দীড়াইবে ।-. 
বৈজ্ঞানিকদিগের এই ভবিস্াবানী বার্থ হইবার নয়। আমাদের প্রতিবেশী 
চন্দ্রের কঙ্কালসার দেহখানি এই উক্তিরই পোষণ করিতেছে । 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, জলই যখন ভীবদেহের একটি..প্রয়োজনীয়_ 
উপাদান, পৃথিবী জলবজ্জিত হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ও আোপী এ এবং উদ্িদও কি 
ধ্বংস প্রা 
আধুনিক পণ্তিতগণ জীবজগতের এই প্রকার অপমৃত্যুতে বিশ্বীস 
করিতেছেন না। উহার! বলিতেছেন, জীবদেহ যন্ত্রবৎং চলে বলিয়। তাহা 
কখনই আমাদের ্লাতেগড়া যন্তরের-্া্ি অপরিবর্তনীয় নয়। স্গৃহিণী 
নেমন গৃহের কাজকম্মের ব্যবস্থাটা! অবস্থা বুঝিয়া স্থির করেন, প্রকৃতিদেবীও 
সেই প্রকার সুগৃহিণীর স্তায়ই প্রারৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়! 
জীবদেহের নান! ইন্জরিয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্তব্য বিধান করিয়া থাকেন। 
থবীই পরিবর্তনশীল নয়। পৃথিবীর পরির্তনের মহিত মিল রাখিয়া 
এসএ পাছে জি ছে 
মপরভিত গতিতে চলিতে থাকিবে। রে সমগ্র জল অমি বরফ 
ইল পৃথিবী জনা হইবে হণয়া আশা করিবার কারণ মে যায় না। 
, সাহার সুনিপুণ হস্তে জীবকে এমন করিয়া গড়িয়া ভুনিবেন 
নন অর জলিল নি 
জমে অসস্ভব হইবে না ।_ ূ 


৪২ বৈজ্ঞানিকী 


প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনের সহিত কোন্‌ ধারায় গ্রাণী.ও উজ 
দেহের পরিবর্তন হইয়া আসিতেছে, জীবতববিদ্গণ তাহা নানািরী্ 
ও পর্যবেক্ষণে স্থির. করিয়াছেন ।. ..স্ৃতরাং ভবিষ্যতের পরিবর্তনের সহিত 
মিল রাখিতে হইলে, জীবদেহকে কি প্রকার মুষ্তি গ্রহণ করিতে হইবে, 
তাহা এখন অনুমান কর! কঠিন নয় । র 

আমাদের কোন হাতেগড়া জিনিসকে ছোট বা বড় করিতে হইলে, 
জিনিসটির আমূল পরিবর্তন না করিয়া আমর! তাহাকে ছাঁটিয়া জুড়িয় 
সংক্ষেপে প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকি। প্রকৃতির কার্যে এই প্রকার 
ছাটা জোড়ার অভাব নাই। জলচর প্রাণী তাহার ফুল্‌কোর (97118) ভিতর 
দিয়া জল চালাইয়! জলমিশ্রিত অক্সিজেন দেহস্থ করিয়া! জীবিত থাকে। 
এই জলচর প্রাণীই যর্থন ক্রমোন্নতির প্রবাহে পড়িয়া স্থলচর_ হইয় 
দীড়াইয়াছিল, তখন তাহার হার ফুল্কো আমূল পরিবন্তিত হইয়া হঠাৎ ফুদ্ফুদের 
আকার গ্রহণ করে, নাই। প্রকৃতি € সেই ছুল্কোকেই ছাট জুড়ি 
বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণের উপযোগী করিয়া তুণিয়ছিল।.. 

আমরা এখানে কেবল একটি মাত্র টা উল্লেখ করিলাম। 
জীবতব আলোচনা করিতে গেলে প্রকৃতির অনেক কাজেই সংক্ষেপে কার 
সিদ্ধি করিবার এই প্রকার প্রয়াসের প্রচুর উদ্দাহরণ পাওয়। যাঁয়। স্কৃতরা 
পৃথিবীর সমন্ত জল জম বীধিয়! ব্র্ফ হইয়া! পড়িলে, জীবাদেহেরক্নামঃ 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে বলিয়। মনে হয়। ূ 

কি প্রকার কার পরিবর্তন জীবের শরীর রক্ষা হইবে, এখন আলোছুন 
কর! করা যাউক। 1 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কোন শ্রকার তরলপদার্ঘ দেহে না থাকিরে 
যে সকল রাসায়নিক কাজে জীবের জীবন্ব গ্রকাশ পায়, তাহা! এক প্রকা? 
লোপ পাইয়া যায়। জলই এপধ্যস্ত মিশ্রক পদার্থের কাজ করিয় 
আসিতেছে । স্থুতরাং যে উক্ণতায় জল জমিয়! বরফ হয়, তাহাতে তু 
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সথুরাসক্তি ৪৩. 


নও তরলপদার্থ তরলাকারে থাকিয়া জলের কার্য চালাইতে পারে কি 
, তৌহাই সর্বপ্রথমে বিবেচ্য। বিশুদ্ধ জল যে শৈত্য জমাট বাধে, 
শুদ্ধ বা লবণ-মি -মিশিত জলকে_ জমাইতে হইলে; তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ 
ৃ শৈত্যের অ আবশ্তক হয়? কিন্ত এই উভয় শৈত্যের পার্থক্য এত 
যে, মমগ্র জং জল. .জমিয়া বরফ হইয়া পড়িলে, লবণ-জল দ্বারা জীবদেহকে_ 
থকা অন্ুপ্ন রা' রাখা _যাইবে বলিয়া কোন ক্রমে স্বীকার করা যায় না। না। 
্ (41০8০) জি জিনিসটাকে বরফ অপেক্ষাঁ১৩* অংশ পরিমাণে শীতল, 
1 করিলে জমীনো যায় না অথচ ইহাতে জলের সমূদাঞ ধশ্মই একাধারে. 
র্ান। রাসায়নিক সংগঠনেও ইহা জলেরই অনুরূপ । এই সকল 
পতঙ্গ করিয়া কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, হয় তো পৃথিবীর সেই 
জলহীন বিসাীবনে জীব-সরীরে কোন উপা উপায়ে রা উৎপয় হইয়া জলের, 
কার্য টালাইতে থাকিবে | 
ূ কিদীভবন (1+61771617186107) ব্যাপারের কথা পাঠক অবশতাই 
শুনিয়াছেন। আধুনিক জীবতত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, প্রাণী এবং উদ্ভিদের 
জীবনের অনেক কার্ধ্য কেবল কি« দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুর জিনিসটারও 
মূলে কিধ বর্তমাঁন। একজাতীয় অতি হুমম জীবাণু মিষ্ট এবং পক ফলাদিতে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেই কিথ জন্মাইয়! স্থরার উৎপত্তি করে। সুরা উৎপন্ন 
করাই ইহাদের জীবনের কার্য । সুতরাং এই জীবাণুগুলি সরা" কি 
উৎপন্ করিয়া নিজেদের দেহে সঞ্চিত রাখিতে দক্ষম হইলেই, 'জলের 








লারা 


“৭ মতন 


অভাব মোচন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে সময় বাহিরের শ্রীতে, 
পধবীর সমস্ত জলরাশি শিলায় পরিণত হইবে, তখন ই ক্ুরাহি জীবদেহের 
একমাত্র তরলপদার্ঘ হইয়া জীবনের কার্য চালাইতে থাকিবে। (দেহের 
উপাদানের এই প্রকার পরিবর্তন নুতন ব্যাপার নয়। জীবতৰ আলৌচনা- 
করিতে গেলে পদে পদে ইহার পরিচয় পাওয়! যাঁয়। বন্ধক, ফদ্ফরাদ্ত 


িল্টিকন প্রভৃতি জিনিদগুলি অতীতমুগে জীবদেহের প্রধান ন' উপাদান ছিল । 


৪৪ বৈজ্ঞানিকী 


এইুগুলিকে প্রায় নিঃশেষে তাড়াইয়া; এখন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন অঙ্গার " 
হিডেন জন প্রভৃতি মূলপদা্গুলিই দেহের দেহের প্রধান উপাদান হইয়া ই 
সুতরাং বলের * স্থানে সুরার আবির্ভীব বিচিত্র ন্য়। 
এরই সকল দেখিয়া পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, ভবিষ্যে 
পূববণিত উপায়ে জীবশরীরে স্বভাবতঃ সুরার, উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব হইবে 
না। না সুরাসক্তির ব্যাখ্যান দিতে গিয়! ইহারা এ সকল বৈজ্ঞানিক ভত্বকে 
অবলম্বন করিয়াছেন। পৃথিবী যত শীতল হইতেছে, মানবদেহ ততই 
জল ত্যাগ করিয়া তাহার স্থানে সুরার স্ায় কোন একটু! পরার্ঘকে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার চেষ্টা দেখিতেছে। সম্ভবত; এইজন্তাই প্রধান । দেশ গ অপেক্ষ 
শীতপ্রধান দেশেই ুরাসক্তির এত এত তি প্রবলত। দেখা যায় । 

যে প্রকার" শীতল চল করিলে, জল জমে, তৈলময় পদা্থকে জমাইতে 
হইলে 'শতলতার পা পরিমাণ আরো! বৃদ্ধি ৭ ক্রার আবন্ঠক হয়। সুতরাং যখন 
পৃথিবীতে জল থাকিবে না, তখন ন্‌ তৈলই তরল চর্বিবর আকারে দেহে থাকিয়া 
রাগয়নিক কার্ধ্য চালাইতে পারিবে বলিয়া কতকগুলি পণ্ডিত অনুঙ্গীন' 
করিতেছেন ৷ যখন মেরু প্রদেশের সমগ্র জল ল বরফ হইয়া! যায়, ভীরসকল 
চবির ছবারাই দেহের ্‌র কারধয | চালাইযা বাঁচি বাচিয়া থাকে।_. এইজন্য মেরু প্রদেশের 
ভঁবিকে বসাবহুল দেখা যায়। তৈলের এই কার্ধ্য চাক্ষুষ দেখিয়া তাহা 
যে, স্থায়িরূপে জলের স্থান অধিকার করিতে পারিবে, তাহ! অপর পদ্ডিিগণ 
স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না| ইউর্হারা' বলিতেছেন, তৈল জমাইভে যে 
শৈত্যের আবশ্তক হয়, তাহা বরফের শৈত্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্র। 
সুতরাং যখন পৃথিবী অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়িবে, ত্খন তৈলেরও তরলাকারে 
খাক! সম্ভব হইবে না | জরা তখন তরলাকারে ধ্র্দেখিতে 
পাইব। 

মনুষ্যজাতি ও্িকৃতিদত জান ও বুদ্ধির সাহায্যে সাধারণ ইতর '্ামীর 
তুলনায় অনেক উন্নত হইয়াও প্রকৃতি-প্রণোদিত পাশব বৃত্তিগুলিকে বর্জন 


সুরাসক্তি ৪৫ 


£রিতে পারে নাই | এইগুলিই প্রাণীর বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। 
ঘদ্রানিকগণ ন্ুুরাপক্তিকে পাশববৃত্তির কোটায় ফেপিতে চাহিতেছেন। 
নু তাহার উন্নত বুদ্ধির ছারা সংযম শিক্ষা করিয়া উহাকে দমন করিয়া 
্থিত পারিবে, কিন্তু একেবারে নিশ্মাল করিতে পারিবে না। যে 
দাজকে প্রক্কতি নিজের হাতে গড়িয়া তুলিয়াছেন, ঘদি কোন কাজে 
ঠাহারই অকল্যাণ হয়, তবে সেই কাজকে কখনই প্রক্কৃতির কাজ বলা যায় 
ন]। স্থরাসক্তি যে সমাজের পরম শত্রু তাহা! সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
করিয়া -থাকেন। সুতরাং ইহাকে কখনই প্রকৃতির দাস বলা যায় না। 
যু যে এরটু বুদ্ধি ও জ্ঞান পাইয়া পশ্ত্বকে দমন করিতে পারিতেছে, 
ঠাহা বিপথগামী হইলে সমাজের অকল্যাণ উপস্থিত হয়। তখন সেই 
দিজ্ঞান কেবল পশ্তবৃত্তিরূপ অগ্নির আহুতিস্বরূপ হইয়৷ পড়ে। আধুনিক 
ুয্যসমাজে স্রাসক্তি যে কলঙ্কলেপন করিতেছে আমাদের বিপথগামী বুদ্ধিই 
চন্য দারী। যে সকল পশ্ুপ্রবৃত্তি আমর! প্ররুতি হইতে পাইয়াছি, 
হাদিগকে দমন করিয়া! রাখাই মনব্যের মনুষ্যত্ব। 


অব্যক্ত-জীবন 
শ্বাসবন্ত্র ও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, দেহের শীতলভা, এবং সংজ্ঞাহীনতা প্রতি 
কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ হইলে আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে প্রাণীদিগকে মূ 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করি । শরীরবিদ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার! এই দক, 
স্থল লক্ষণের উল্লেখ ন! করিয়া বলিবেন, সজীব প্রাণী বাহিরের বিবি! 
পদার্থ নানা উপায়ে অবিরাম দেহস্থ করিয়া এবং দেহের নান! আবর্জন 
বারে ছাড়িয়া, যে আদান-প্রদান চালায় তাহাই জীবনের প্রধান লক্ষণ 
এবং ইহারই অভাব মৃত্যু। আরো হুঙ্ম লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলে, তখন 
ইহারা শক্তির কথা আনিয়। ফেলেন। প্রাণিগণ খাদ্য হইতেই তাহাদের 





নি 


তাহাই তাপ, গতি, বিদুৎ _পরহৃতি নানা শক্তিতে মৃরতিমানূ ন হই পড়ে 
অব্যক্শক্তিকে এই প্রকারে ব্যক্ত করাকেই _শরীরবিদুগণ জীবনের লক্ষণ 
বলিবেন। লিবেন।_ এবং তাহারই অভাবকে মৃদু বলিয়া চার করিবেন। 

7 জীবনমৃত্যুর পূর্ত ক্ষণগুলির সাহায্যে প্রাণিনেহ পরীক্ষা করিদ 
মোটামুটি কাঁজ চলিয়! যায় বটে, কিন্ত ুক্মভাবে পরীক্ষা করিতে গেলে, & 
গুলিই সময়ে সময়ে নান| ভ্রমের কারণ হইয়া! ফঁড়ায়। অল্পদিন হই 
স্পেনের কোন নহরে একটি বালিকার মৃত্যু হয়। দেহে মৃত্যুর স্-ঙ্ 
গুলিকে দেখিতে পাইয়া ডাক্তার মৃত দেহকে শবাধারে পুরিবার আদেশ 
দিয়াছিলেন। শবাধার সমাধিস্থলে নইয়াও যাওয়৷ হইল। কিন্ত মৃতপ্রোথিত 
করার আবশ্তক হইল না। বালিকাটি সজীব হইয়া ম্মবহস্তে শবাধারের 
ভাল! ভাঙ্গিয়া সকলকে চমকিত করিল। এই ঘটনার সত্যতায় 


অব্যক্ত জীবন ৪৭. 


হান হইবার কারণ নাই। যাহারা স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়াছিলেন, 
নট নান! বৈজ্ঞানিক পত্রে ইহার বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
কাজেই বলিতে হয়, জীবন-মৃত্যুর যে সকল সাধারণ লক্ষণ আমাদের জানা 
আছে তাহ অন্রান্ত নয়। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে এক অব্যক্ত জীবন 
আছে, তাহা জীবনের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা ধরা পড়ে না। : 

প্রাণীর কথ। ছাড়িয়! উদ্ভিদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, জীবন-মৃত্যুর 
লক্ষণে আরো গোলযোগ দেখা যায়। বাজার হইতে যে সকল বীজ লইয়। 
বপন কর! যায়, তাহার সকলগুলি অস্কুরিত হয় না। কাজেই বাহিরের 
আকার প্রকার পরীক্ষা করিয়া! যে বীজকে আমর! সজীব মনে করি, তাহা 
সতাই জীবিত নয়। পাঠক হয় ত বলিবেন, অস্কুরিত হওয়াই বীজের 
সজীবতার লক্ষণ। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা সজীবতা 
বুঝিতে গেলে, বীজকে নষ্ট কর! হয়। প্রাণীর সর্জীবতা৷ পরীক্ষা! করিতে 
গিয়৷ যদি তাহার মুগুচ্ছেদের ব্যবস্থা কর! যায়, তবে পরীক্ষ। সার্থক হয় 
সত্য, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছুই লাভ করা যায় না। যে পরীক্ষায় 
জিনিসটি অবিকৃত থাকিয়া নিজের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাই: 
প্রকৃত পরীক্ষা । 
আধুনিক জীবতবসনবন্ধীয় গ্রন্থে এ প্রকার তিনটি পরীক্ষার উল্লেখ 

দেখামুয়। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের সজীবতা পরীক্ষা করিতে গেলে, 
তাহা অক্সিজেন এবং অঙ্গারক বা্প আদান-প্রদান করে কি না, তাহাই সর্ঝ 
প্রথমে দেখা হয়। তাঁর পর দেহের তাপ পরীক্ষা কর! হইয়া থাকে, এবং 
সর্বশেষে শরীরের কোন অংশে আঘাত দিয়! আহত ও অনাহত অংশের 
মধ্যে কোন বিহ্বৎ-প্রবাহ চলিতেছে কি না, তাহা ুঙ্ যন্ত্রাহায্যে নির্ণয় 
করা হইয়া থাকে। প্রাণী বা! উদ্ভিদের দেহ পচিতে আরম্ত করিলে তাহা 
জীবনহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করার প্রথা! আছে। কিন্তু ইহাকে কখনই 
মৃত্যুলক্ষণ বলা! যায় না। ডিম্ব জিনিসটাকে প্রাণী বা উদ্ভিদ কোন জীবেরই 


৪৮. বৈজ্ঞানিকী 
কোটায় ফেলা যায় না। কাজেই উহাকে নির্জীব বলিয়াই মানিয়! লইতে] 
হয়। অথচ মুত পদার্থের ন্তায়ই ডিম্ব পচিতে আরম্ভ করে। কেবল ইহ! 
দেখিয়াই যদি কেহ ডিম্বকে মৃত পদার্থ বলেন, তবে অন্তায় করা৷ হয়। যাহী 
কোন কালে সজীব ছিল না, তাহ! কখনই মৃত হইতে পারে না। সুতরাং 
প্রাণী বা উত্ভিদের জীবন-মৃত্যু সাধারণ নিয়মে পরীক্ষা করিতে গেলে, 
পূর্বোক্ত তিনটি পরীক্ষা অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় দেখা যায় না। 

আজ কাল জীবন-মৃত্যুর লক্ষণ পূর্বোক্ত উপায়েই স্থির করা হইতেছে 
বটে, কিন্তু পরীক্ষাকালে এগুলিরও ব্যভিচার দেখা যায়। জীবমাত্রেই 
কখন কখন এমন অবস্থায় আপিয়া দীড়ায়, যখন এসকল পরীক্ষার 
কোনটিতেই তাহারা! সাড়। দেয় না । রটিফার্‌ (8০8116:) নামক ক্ষুদ্র 
প্রাণীগুলিকে শুষ্ক স্থানে রাখিলে তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া! ধূলিকণার স্তায় 
পড়িয়া থাকে । এই অবস্থায় পরীক্ষা করিলে জীবনের কোন লক্ষণই দেখ! 
যায় না। কিন্তু কয়েক মিনিটমাত্র জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহারাই 
নড়াচড়া করিয়া জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে । কেবল রটিফার 
নয়, ইহা ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র প্রাণীর এই প্রকার অব্যক্ত জীবন দেখ। 
যায়। এইগুলি আমিব৷ প্রভৃতির স্তায় এককোষ জীব নয়। সাধারণ 
প্রাণীদিগের স্ায় ইহাদেরও দেহে পাক্াস্ত্াদির সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং 
বলিতে হয়, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে অব্যক্ত জীবন বলিয়৷ একটা ফ্রাবস্থা 
ছোট বড় প্রাণী বা! উদ্ভিদের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। 

যে সকল প্রাণীর রক্ত শীতল তাহাদিগের মধ্যে অব্যক্ত-জীবন বেশ 
ভাল করিয়া! লক্ষ্য করা যায়। মেরুপ্রদেশের তুষাররাশির মধ্যে যখন ভেক 
জমাট বাঁধিয়া থাকে, তখন তাহার দেহে, জীবনের একটুও লক্ষণ দেখ! 
যায় না। তার পর বরফ গরলিয়া জল হইলেই, তাহার! সজীব হইয়া 
বিচরণ আরম্ভ করে। মেরুপ্রদেশের বরফের মধ্যে মত্ন্ত এমন জমিয়া যায় 
যে, একটু চাপ দিলেই তাহাদের দেহ ধুলির স্ায চূর্ণ হইয়। পড়ে। কিন্ত 





অব্যক্ত-জীবন ৪৯ 


গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মতস্তই আবার সজীব হইয়া বরফ- 
গল। জলে আনন্দে বিচরণ আরম্ভ করে। নুপ্রসিন্ধ মেরু পর্যটক স্তাকৃল্টন্‌ 
মাহেব দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশ মাস কাল কতকগুলি 
প্রাণীকে একেবারে নির্জীব অবস্থায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন। 

উষ্ণ-শোণিতযুক্ত উন্নত প্রাণীর কথা আলোচনা! করিলে, ইহাদেরও 
অব্যক্ত জীবনের পরিচয় পাওয়া! যায়। কর্ণেল টাঁউন্সে্ড নামক এক 
বাক্তির অদ্ভুত কাধ্যের কথা হয় ত পাঠক শুনিয়া থাঁকিবেন। ডব্পিনের 
ডাক্তার চেনিদ্‌ (00,798) স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, লোকটি ইচ্ছা 
করিলেই মরিতে পারিত, এবং একটু চেষ্টা করিলেই আবার সজীব হইয়। 
পড়িভ। যখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইত, সত্যসত্যই তখন নাড়ী ক্ষীণতর 
হইয়া শেষে নিম্পন্দ হইয়া যাইত। এই অবস্থায় চিকিৎসকগণ হয 
পরাক্ষ! করিয়া জীবনের একটুও লক্ষণ ধরিতে পারিতেন না। আমাদের | 
দেশের যোগীদিগের সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে যে সকল কথা শুন৷ যায়, তাহার 
বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবসশ্তক। অধিক দিনের কথ! নয়, রণজিৎ 
সিংহের রাজত্বকালে সাধারণের সম্মুখে সাধু হরিদাসের যে পরীক্ষা হইয়াছিল, 
তাহার বিবরণ শুনিলে, মরা ও বীচার মধ্যে জীবনের যে একটা নিশ্টে্ট 
অবস্থা আছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আয়র্গাগ্ডের টাউন্সে্ড সাহেবের 
মূত্র কথা৷ সত্য হইলে, ভীন্ের ইচ্ছামৃত্যুতে, এবং রঘুবংশের | 
রাজাদিগের “যোগেনাস্তে তনুত্যজাম্” বিশেষণটিকে কেন অমূলক বলিব .. 
বুিতে পারি না। সুতরাং দেখা যাইতেছে অব্যক্ত-জীবন মানুষ প্রত্ৃতি 
উন্নত প্রানীদিগের মধ্যে খুব সুলভ ন! হইলেও, ব্যাপারটির অস্তিত্বকে 
অন্বীকার করা যায় ন|। | 

উত্ভিদ ও জীবাণু গ্রতৃতি অনুষ্ত জীবের মধ্যে অব্যঞ্জ-জীবনের 
উদাহরণ সর্বদাই দেখা ঘায়। যে বীন্জ শত বৎদর মৃতবৎ থাকিয়া ৃত্তিকায় 
ড়িলই অহ, তাহার জীবন যে, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া অব্যক্ত . 


৫০ বৈজ্ঞানিকী 


অবস্থায় সেই বীজেই ছিল, তাহা 'আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। 
অধ্যাপক ম্যাকৃফ্যাডেন্‌ (31991979)) কতকগুলি ব্যাধি-জীবাণুকে তরল- 
বায়ুর শীতলতার মধ্যে রাধিয়াও একবারে নির্জীব করিতে পারেন নাই। 
তরল-বায়ুর উষ্ণত। বরফের উষ্ণতা অপেক্ষ! প্রায় ছুই শত ডিগ্রি কম। 
এই ভয়ানক শীতে জীবাণুষ্তলি এমন জমাট হইয়া! গিয়াছিল যে, অস্কুলিম্পর্শে 
তাহারা ধুলির স্তায় চূর্ণ হইয়া পড়িত, কিন্তু নিজীব হয় নাই । 

এেখন অব্যক্ত-জীবনসম্বন্ধে আধুনিক শারীরতত্ববিদ্গণ কি বলেন, 
আলোচনা করা 'যাউক। ইহার! বলেন, প্রাণ নামক কোন জিনিস দেহের 
কোন বিশেষ অংশে নাই। বে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা জীবদেহ 
নিশ্মিত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই জীবন বর্তমান । কিন্তু সকলগুলি 
সমানভাবে জীবিত নয়। কাহারো জীবনের মাত্রা অধিক এবং কানারো 
কম। প্রাণীদিগের নখদন্ত এবং কেশাদির বহিরাবরণ যে সকল কোষ 
দ্বারা গঠিত, তাহা! আবার সম্পূর্ণ নির্জীব। দেহের সঙ্গীব কোষগুলির 
সমবেত জীবনীশক্কি যে প্রাণী বা উদ্ভিদে অধিক, সেই জীবকেই আমর! 
থুব সংপ্রাণ দেখি। সার্‌ উইলিয়ম্‌ রস্থোর স্টায় কম্পী পুরুষ এবং বাধুরোগগ্রন্ত 
জড়বৎ ব্যক্তি উভয়েই সজীব বটে, কিন্তু সজীবতার মাত্। দুইয়ে এক নয়। 
বাযুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি সত্যই অল্প অক্নিজেন্‌ গ্রহণ করে, এবং অতি অন্ন 
অঙ্গারক বাশ্প ত্যাগ করে। ইহার কেবল মস্তিষ্ষই দূববল নয়, পের, ত্বক্‌ 
হৃদ্যন্ত্র, পাক-ন্ত্র প্রভৃতি শরীরের সকল অংশই নির্জীব দেখ যায়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবন এবং মৃত্যু এই ছুই সীমার মধ 
জীবনের নানা পর্ধ্যায় বর্তমান। প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন পূর্ণজীবন হইতে 
মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে এ সকল পধ্যায়ের মধ্য দিয়াই 
যাইতে হয়। কিন্ত এগুলির সংখ্যা যে কত তাহা স্থির করিবার উপা! 
নাই। আমরা কুর্ধযালোকের দেই মৌলিক সাতটি রঙ্‌কে চিনি। কিন্ত 
কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়! বর্ছত্রের (9790050) লাল বড় গীত হৃইয় 


অব্যক্ত-জীবন ৫১ 


দাড়ায় এবং গীত রঙ. বেগুণে হইয়া পড়ে, তাহার হিসাব চলে না। আমরা 
জীবনকে জানি এবং মৃত্যুকেও জানি, কিন্ত কত পরিবর্তনের ভিতর দিয়! 
জীবনই মৃত্যু হইয়া ফঁড়ায়, তাহার হিসাব করিতে পারি নাঁ। শরীরবিদ্গণ 
জীবন ও মৃত্যুর মাঝেকার কোন এক অবস্থাকেই অব্যক্ত-জীবন বলিতে 
চাহিতেছেন। 

জীবন ব্যাপারটা যে কি, তাহা আজও ঘোর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন 
হইয়া রহিয়াছে । এই কুহ্লিকার আবরণ কোন দিন অপনীত হইবে 
কিনা জানি না। যতদুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাঁলীতে মনে হয়, যে 
সকল অনুদ্ধারা দেহ গঠিত, তাহীদেরই সংযোগ-বিয়োগে বিশেষ বিশেষ 
শক্তগুলি জীবনের কাধ্য প্রকাশ করে। এই সংধোগ-বিয়োগ আমাদের 
পরিচিত রাপায়নিক সংযোগ-বিয়োগেরই অনুরূপ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক 
জটিল। জীবতব্ববিদ্গণ জীবনীশক্তির এই রাসায়নিক ভিত্বিকে স্বীকার 
করিয়া বলিতেছেন, “প্রাণী ও উত্তিদের অব্যক্ত-জীবন এবং দেহের অণুর 
নিশ্চেষ্ট অবস্থা একট ব্যাপার |, অণুর সংযোগ-বিয়োগের ধন্ম এই অবস্থায় 
লোপ পায় না, স্প্রাবস্থায় থাকে মাত্র। তা*র পর তাহাই কালক্রমে বাক্ত 
হইয়া পড়িলে জীবনের ক্রিয়াও বাক্ত হইয়া পড়ে। জীবের যখন মৃত্যু 
হয়, কেবল তখনি মেই সকল ধন্নম একেবারে লোপ পাইয়া যায়। 
বাহিরের সঙ্গে যোগ রাখিয়া অণুগুলি যে সকল কার্ধ্য দেখাইত, তখন 
মৃত অণুতে তাহ! আর দেখা যায় না। সাধারণ জড়পদার্থের স্থল 
রাসায়নিকশক্তিগুলিই সেই অবস্থায় উহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে 
থাকে। ূ 

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেহের অণুগুলির চঞ্চলভাব অর্থাৎ জঙ্গমতবই 
জীবন । ঘড়ির কীটা' জোর করিয়া চাঁপিয়া ধরিলে ঘড়িটিকে যেমন 
অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ রাখ! যায়, সেই প্রকার দেহের জলীয় অংশকে টানিয়া 
লইলে ব! তাপের মাত্রাকে কমাইয়া ফেলিলে অণুর জঙ্গমত্তের ক্ষণিক রোঁধ 


৫২ বৈজ্ঞানিকী 


সম্ভব হয়। তার পর সেই বাধাগুলিকে নষ্ট করিলেই, ঘড়ির কলের স্তায় 
দেহের কলটি আপনিই চলিতে আরস্ত করে। 

প্রাণিদেহে নানা প্রকার ওঁষধের যে সকল ক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাতেও আণবিক জগ্গমত্ত্ের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রাণীকে অজ্ঞান 
করিতে হইলে ক্লোরোফরম্‌ প্রয়োগের রীতি আছে । জিনিসট! নিশ্চয়ই 
দেহের অণুর সংস্পর্শে আপিয়! রাসায়নিক কাধ্য সুরু করিয়া দেয়, এবং 
তাহারই ফলে সমগ্র অণু নিশ্চল হইয়া পড়ে । মস্তিক্ষের অণুর নিশ্চলতীয় 
রোগী সংজ্ঞাহীন হয় এবং হৃদপিণ্ড ও শ্বাপঘন্ত্রের নিশ্টে্টতায় মৃত্যু পর্য্স্ত 
দেখা বায়। প্রসিক্‌ এসিভ. (1১99৭1০ 231) জিনিসট! ভয়ানক বিষ। 
প্রাণীর শ্বাসধন্ত্রে অণুগুলিকে নিষ্ক্রিয় করাই ইহার কাঁজ। 

জীবনীশক্তিকে রাসায়নিক কার্ধ্য বলিয়। মানিয়া লইয়াও জীবতন্ববিদ্গণ 
অব্যক্ত-জীবনের ইহ! ছাড়া আর কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই । 
ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ বখন শীতে জমাট বাধিয়৷ মৃতবৎ পড়িয়। থাকে, আমরা 
তখন উহাদের দেহের আণবিক নিশ্চলতার কারণ দেখিতে পাই। কিন্তু 
টাউন্সে্ড, বা১সাধু হরিদাসের মত কোন এক ব্যক্তি যখন স্বেচ্ছায় জীবনকে 
অব্যক্ত করে, তখন কোন্‌ মহাশক্তি দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অণুপুঞ্রের 
রাসায়নিক শক্তি অপহরণ করে, তাহা এখনো! জানা যাঁয় নাই। 


বন ও রৃফি 

তরুলতাচিহৃরহিত উন্মুক্ত প্রান্তর অপেক্ষা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অধিকতর 
ষ্টিপাত হয়,__-এই কথাটা আমরা বন্কাল হইতে শুনিয়৷ আপির্তেছি, কিন্তু 
এই উক্তির মূলে কতটা সত্য আছে, বিজ্ঞানগ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা 
বড়-একটা দেখা যায় না। 

বুহৎ-দেশের বৃষ্টিবাত্যাদি-সন্বন্বীয় অবস্থা বে, ভৌগোলিক অবস্থান ও 
বাণিজ্যবাধু (1'7806-100 ৪) গ্রভৃতি স্থায়ী বাযুগ্রবাহ দ্বারা নিয়মিত হয়, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পশ্চিমঘাট-পর্বতশ্রেণীতে দক্ষিণ- 
পশ্চিমের বাযুপ্রবাহচালিত মেঘরাশি বাধাপ্রাপ্ত হয়,--এবং তাহারই ফলে 
ঘাটসনলিহিত স্থানে প্রচুর বারিপাত দেখা ঘায়। এইজন্তই দক্ষিণাপথের 
বার্ষিক বারিপাত-পরিমাণ গড়ে ত্রিশ ইঞ্চির অধিক না হইলেও ঘাটের 
নিকটবর্তী প্রদেশের বারিপাত প্রায়ই ৮* ইঞ্চিরও অধিক হইয়! 
গড়ে। কিন্তু একট! নিি্টস্থানের কয়েক বর্গমাইলবিস্ৃত বনভূমি এবং 
ঠিক সেই স্থানেরই সম-আয়তন-বিশিষ্ট একটি উন্ুক্ত প্রান্তরের বার্ষিক 
বারিপাত-পরিমাণ তুলনা করিলে উভয়ে যে একতা দেখ! যাইবে, এ 
কথা কেহই বলিতে পারেন না,-_পরীক্ষা করিলে বনারুত-ভূমির বারিপাত- 
পরিমাণ, উন্মুক্ত প্রান্তরে পতিত বৃষ্টির তুলনায় নিশ্চয়ই অধিকতর 
দেখা যায়। | 

এখন দেখা যাঁউক, বুক্ষশূন্তস্থান অপেক্ষা! বন্ভূমিতে অধিক বৃষ্টিপাতের 
কারণ কি। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, মিছ্রি বা ফটুকিরি 
প্রভৃতি কোন দানাদার পদার্থ জলে মিশ্রিত করিলে এবং তাহাতে উক্ত 
পদার্থের মিশ্রণ প্রচুর হইলে,_সেই পদার্থই আবার জলের মধ্যে আপনিই 
দানা বীধিয়া যাঁয়। কিন্ত সেই মিশ্রিত পদার্থটাকে যদি স্থির রাখা যায়, 
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তাহা হইলে তাহাতে প্রায়ই দান! সঞ্চিত হয় না; দান! বীধাইবার অন্ত 
বাহির হইতে একটা উত্তেজনা আবগ্ঠক ৷ সেই উত্তেজন! দ্বার একবার 
দানা বাধিতে আরম্ভ করিলে, জলমিশ্রিত সমস্ত পদার্ঘটা ক্রমে দানাময় 
হইয়। যায়। এইজন্য সিছরি প্রস্তত করিতে হইলে, দানা উৎপাদনের 
উত্তেজনাম্বরূপ একখগ্ড হুত্র চিনির রসে নিক্ষেপ করিতে হয়; এবং প্রচুর- 
ফটুকিরি-মিশ্রত জল হইতে জমাট ফটুকিরি পুনরুৎপন্প করিতে হইলে, 
মিশ্রপদার্ঘটাঁকে কিঞ্চিৎ আলোড়িত করা বা তাহাতে তজ্জাতীয় একখণ্ড 
দানাদার পদার্থ নিক্ষেপ করা আবশ্তক হইয়া পড়ে! জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের 
অত্যুচ্চ বৃক্ষদকল, প্রচুরজলীয়বাপ্পপূর্ণ মেঘে,__সেই চিনির রসে নিক্ষিপ্ত 
সুত্রের স্তায় কাধ্য করে। যখন আকাশের নিয়স্তরস্থ বর্ষণোন্বুখ মেঘরাশি 
বাযুপ্রবাহে চলিতে থাকে, বর্ষণের জন্ট তখন ইহাতে আর নূতন বাম্পসধশরের 
আবশ্তক থাকে না; বর্ষণারস্তের জন্ত কেবল একটা উত্তেজনার অভাব 
থাকিয়া যায় মাত্র। তা”র পর উচ্চ বৃক্ষণিরে আহত হইয়া সেই উত্তেজন। 
প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত মেঘই বনভূমিতে বর্ষণ করিতে থাকে । 

এতগ্াতীত যে. কারণে বাধুচালিত মেঘরাশি পর্বতপার্থে প্রতিহত 
হইয়! প্রচুর বারিবর্ষণ করে, সেটাকেও আরণ্যভূমির বর্ষণাধিক্যের কারখ- 
্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে,_-এইপ্রকার বর্ষণ উপকূলম্থ বনভূমি 
ও অরণাবনুল দ্বীপে প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে । 

এই ত গেল বাহশক্তিজাত বর্ষণাঁধিকোর কথা। ইহা ছাড় বন- 
ভূমিতে অধিক বর্ষণের আরো কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে । 
বৈস্তানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বৌদ্রতাপে" বনভূমির বৃক্ষপত্রাদ 
হইতে প্রতিদিন যে জলীয় বাম্প উৎপন্ন হয়৷ আকাশস্থ হয়, তাহার 
পরিমাণ এত অধিক যে, সেই বাণ্প মেঘাকারে পরিণত হইয়। বর্ষণ করিলে, 
তথাকার দৈনিক বারিপাতের পরিমাণ প্রায় এক-ইঞ্চি হইয়! পড়ে। 
পত্রকাণ্ডাদি হইতে প্রতিদিন কি পরিমাঁণে জলীয়-বাষ্প উৎপন্ন হয়, ভাহ! 
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স্থর করিবার জন্য একটা সুন্দর পরীক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই 
পরীক্ষায় প্রথমে কোন এক সজীব বুক্ষশাখা একটা জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে 
শহোরাত্র নিমজ্জিত রাখা হয় এবং পাত্রে কি-পরিমাণ জল আছে, তাহা 
পূর্বেই স্থির করিয়! রাখা হয়। তা”্র পর উক্ত সজীব 'শাখার শোষণের 
্ন্ত পাত্রের জল কতটা কম পড়িল, তাহা ঠিক করা হইয়া! থাঁকে। 
এই পরীক্ষাপদ্ধতিক্রমে গণনা করিলে দেখ! যায়,একটি পরিণত বৃক্ষ 
পৃষ্ঠ হইতে প্রতিদিনই প্রায় ৫৫মণ জল পত্রমূলাদি দ্বারা! শোষণ করিয়। 
লয় এবং ঠিক সেই পরিমাণ জলই প্রতিদিন বাম্পাকারে "আকাশে উৎক্ষিপ্ত 
করে! 

স্থানীয় উষ্ণতা এবং পরীক্ষাস্থলের বায়ু ও আকাশের অবস্থা ইত্যাদির 
পরিবর্তনের সহিত উৎপন্ন বাম্পের পরিমাণও পরিবন্তিত হয়,--এইজন্ 
্ববণিত পরীক্ষালব্ধ গণনায় অল্নাধিক ভ্রম অবশ্যস্তাবী। কিন্তু বৃক্ষের 
ত্রকাগ্ডাদি হইতে প্রতিনিয়তই বে, প্রভৃত জলীয়-বাম্প আকাশস্থ হইয়া 
মেঘোৎপত্তির সহায়তা করিতেছে, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 

বৎসরের নান! সময়ে শীতপ্রধান দেশের অরণ্যতলের অবস্থা পরীক্ষা 
করিলে পুর্ব্বোক্ত উক্তির সত্যত প্রতাক্ষ দেখিতে পাওয়। যায়। শীতকালে 
সকল আরণ্যভূমির অধিকাংশ স্থানই যেন সগ্যবর্ষণে সিক্ত থাকে, 
কম্বঅপর খতুতে, এমন কি বর্ষাকালেও, তথায় তদ্রুপ আর্দ্রতা দেখা 
[য় না। : বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, খতুবিশেষে শীত প্রধানদেশজ উদ্ভিদের 
ঈলশোষণশক্তির অত্যধিক হ্থাসবুদ্ধি হয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত বিসদৃশ ঘটনাটি 
মামরা দেখিতে পাই। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় সত্য, কিন্ত সেই 
ভুতে বৃক্ষাদির জৈবক্রিয়া পূর্ণভাবে চলিতে থাকে, কাজেই তৃশোধিত 
ওয়ার পর যে জল উদ্বত্ত থাকে, তাহার সকলই উত্ভিদমূল দ্বারা শোধিত 
হইয়া যায়) অরণ্যতলে জল সঞ্চিত থাকিতে পারে না। যদি তলসঞ্চিত 
দলের তুলনায় বৃক্ষের পত্রকাাদিস্থ স্থান অল্প হইয়! পড়ে, তাহা হইলেও 
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জলশৌষণের বিরাম হয় না,-_উত্তিদসকল শ্বতই সগ্ত-উদগত শাখাপত্রাদিতে 
ভূষিত হইয়। সমগ্র জলের স্থান-নংকুলান করিয়া লয়। এইগ্রকারে 
অতিবর্ষণ-সত্বেও অরণ্যতল অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ থাকে । কিন্তু শীতপ্রধান 
দেশের অধিকাংশ উদ্ভিদকে শীতের গ্রারস্ত হইতেই রষ্টপত্র হইয়৷ সুস্তাবস্থায় 
থাঁকিতে দেখা যায়, এই সময়ে ইহাদের মূলে আর পূর্ববৎ রূসাকর্ষণশক্তি 
থাকে না,কাজেই সৌরকিরণে বাদ্পীভূত এবং ভূশোধিত হওয়ার 
পর, যে জল উদ্ধত থাকে তাহা ক্রমে সঞ্চিত হইয়া অরণ্যতলটাকে আর্ত 
করিয়া তোলে। ' শোষণাঁভাবে বর্ষণবিরল শীতকালেও যে সকল বৃক্ষের 
তল পক্থিল হইয়া পড়ে এবং অজভ্র-বারিপাত-সত্েও যে সকল বৃক্ষের 
জলশোষণশক্তিসাহাধ্যে বর্যাকালেও বনভূমি শু্বপ্রায় থাকিয়া যায়, সেই সকল 
আরণ্যবৃক্ষ দারা প্রতিদিন কত জল শোষিত হইয়া বান্পীভূত হইতেছে, 
তাহা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ এখন কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন । 

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন--অসংখ্য আরণ্যবুক্ষ-পরিত্যক্ত উল্লিখিত বিশাল 
বাম্পরাশি বনভূমিতে বর্ষণাধিকযর আর একটা কারণ। 

গাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন,--এক সীমাবদ্ধ স্থানের নির্দিষ্ট- 
পরিমাণ বাম্পরাশি জমাইয়া তরলীভূত করিবার স্থলত ছুইটি উপায় আছে। 
প্রথম চাপপ্রয়োগ, দ্বিতীর শৈত্যসংযোগ। একটা গোলকের মধ্যবর্তী আবদ্ধ 
বাষ্প বরফ দ্বারা শীতল কর। শৈত্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে, বাম্প জমিয়া 
যাইবে । আবার সেই বাম্প সঙ্কুচিত করিয়া বা বাহির হইতে গোলকে 
আরো বাম্প প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহার চাপরৃদ্ধি কর, তাহা হইলেও দেখিবে, 
বাম্প তরণীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আকাশ প্রচুর “মেঘে আঙ্গন্, কিন্ত 
বর্ষণ নাই,--ইহার কারণও পূর্বোক্ত চাপ বা শৈত্যের অভাব ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। শীতল-বাযু-সংসপরশাদি কারণে সেই বাশ্পরাশির তাপের হাস 
হইলে বা নৃতন বাম্প সঞ্চারিত হইয়া তাহার চাপবৃদ্ধি করিলে, সেই মেঘই 
আবার জলে পরিণত হইয়া বর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, উঞ্ণতাধিক্য 
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ব1 চাপন্বল্নতীপ্রবুক্ত বর্ষণের অনুপযোগী উল্লিখিত মেঘদকল যখন বায়ু- 
বিতাড়িত হইয়া বনভূমির উপর দিয়া ভাগিয়া যায়, আরণাবৃক্ষপরিত্যক্ত সেই 
প্রভূত বাশপরাশি তাহাতে সংযুক্ত হইয়া বর্ষশোপযোগী চাপের অভাব পূরণ 
করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তন্বারা বনভূমিতে প্রচুর বারিপাত হয়! যায়। 

বাষ্পীভূত হইবার সময় পদার্থমাত্রেরই তাপের ক্ষয় হয়--নানের 
পর গাত্রসংলগ্ জল শারীরিক ও বাহ্‌ তাপে বাষ্পীভূত হইবার সময়, 
মেই তাঁপের অনেকটা আম্মসাৎ করিয়া ফেলে, এইজন্য আমরা! ননানাস্তে 
বেশ একটা শৈত্য অনুভব করিতে পারি। সেইপ্রকারে বুক্ষপত্রাদিস্থ 
জলীয় অংশ বাম্পীভূত হইবার সময় আরণ্যভূমির উপরিস্থ বায়ুরাশির 
অধিকাংশ তাপই অন্তহিত হ্ইয় যাঁয় এবং কাজেই তন্বারা আরণ্যবাযুতে 
একটা! ন্নিগ্চতার উৎপত্তি হয়। এই শ্িগ্কতা বনভূমির বর্ষণাধিক্যের 
অন্যতম কারণস্বরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে। মেঘরাশি ভাসিতে 
ভাদিতে বনভূমির উপরিস্থ সেই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিবামাত্র শীতল 
হইয়া যায়,__কাজেই এই অবস্থায় বনভূমিতেই অধিক বর্ষণ হইয়। পড়ে। 


. ভবিষ্যতের আহার্ষ্য 
আহীধ্য-উৎপাদন একটা সম্পূর্ণ রাসায়নিক ব্যাপার । প্রাচীন রসায়ন- 
বিদ্গণ নানা জিনিসকে বিশ্লেষ করিয়া, সেগুলি কোন্‌ কোন্‌ মূল পদার্থের 
যোগে উৎপন্ন তাহারই অনুমন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। আধুনিক পণ্তিতগণ 
আজকাল এ প্রকার অনুসন্ধান প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। কি উপায়ে 
মূলপদার্থগুলি সংযুক্ত করিয় নিত্য ব্যবহার্য নান! দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পার! 
যায়, এখন তাহারই আবিষ্কার ইহাদের গবেষণার চরম লক্ষ্য হইয়া 
দীড়াইয়াছে। প্রক্ৃতিদেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়! তীহার বিশাল 
কারখানায় যে সকল জিনিস প্রস্তুত করিয়৷ ক্ষুধার্ত জগতের সম্মুখে ধরিতেছেন, 
বৈজ্ঞানিকগণ সেই অনিশ্চিত ও অনিয়মিত দান গ্রহণ করিতে সম্কুচিত 
হইতেছেন। তীহাদের ইচ্ছা,__আহীর্য-উৎপাদনের জন্ত হলচালন! ও 
বীজবপন উঠিয়া যষ্ীক; প্ররক্কতি যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন 
হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন ও অঙ্গারকে মিলাঈয়া মিশাইয়া, ধান্টয গোধুম মত্ত 
মাংস ক্ষীর নবনীত প্রস্তুত করেন, আমরাও সেই প্রক্রিয়ার রহস্ত আবিফার 
করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের ভিতর আহার্য্য প্রস্তত করিতে 
থাঁকি। এই ব্যাপারে কৃতকার্য হইলে, আমাদিগুকে আর প্রকৃতির 
খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাঁকিতে হইবে না এবং দেশ "সজল! সুফলা 
শস্তন্তামলা” হউক বা! না হউক আর দেখিবার আবপ্তক হইবে ন!। 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় জিনিসমাত্রকে মোটামুটি ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা 
হইয়া থাকে। যে সকল দ্রবা জীবশরীর হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে জৈবের 
(0788):০) কোটায় ফেলা হয়। চিনি মাখন তৈল চব্বি, ইহারা মকলেই 


$ 
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জৈব পদার্থ। যে সকল বস্তর উৎপত্তির মূলে জৈব পদার্থ নাই, তাহাদিগকে 
অজৈব (]00128016) দ্রবা বলা হইয়। থাকে। জল বাযু লবণ পাথর 
প্রভৃতি অজৈব শ্রেণীতৃক্ত ৷ 

অজৈব বসন্তকে বিশ্লেষ করা কঠিন নয় এবং যে যে মূল পদার্থের 
যোগে তাহাদের উৎপত্তি, সেগুলিকে একত্র করিয়া জিনিমগুলিকে নূতন 
করিয়া উৎপন্ন করাও চলে। সাধারণ লবণকে বিশ্লেষ করিলে সোডিয়ম্‌ 
ধাতু ও ক্লোরিন বাপ্পের. সন্ধান পাওয়া যায়। সোডিয়ম্‌ ও ক্লোরিন্‌ 
একত্র কর, লবণের উৎপত্তি দেখিতে পাইবে। কিন্তু জৈব পদার্থকে 
বিশ্লেষ করা ও তাহাকে আবার নূতন করিয়া! গড়িয়া তোল! বড় কঠিন 
বাপার। 

প্রাচীন রাসায়নিক পণ্ডিতগণ জৈব পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য 
অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। তাহাদের 
বিশ্বাম হইয়াছিল, বুঝি জৈব শীদাথ্থের বিশ্লেষই অমস্তব। আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় প্রাচীনদিগের অকুতকাধ্যতায় হতাশ না হইয়া, উন্নত- 
স্ত্াদিসাহায্যে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং গত শতাব্দীর শেষভাগে 
তন্বারা অনেকগুলি জৈব পদার্থের গঠনোপাদান আবিষ্কৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। 
কার্পান ও শ্বেতসার (31)) প্রভৃতি জৈব পদার্থ গুলির রাসায়নিক গঠন 
খুব জট্রিল নয়, কিন্তু এগুলির বিশ্লেষণেও বৈজ্ঞানিকগণকে বৎসরের পর 
বদর কঠোর শ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রোটোপ্লাসম্‌ (770608812) 
নামক যে রহস্তময় পদার্থ দ্বারা জীবদেহ গঠিত, তাহ। যে কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থযোগে উৎপন্ন অগ্ঠাপি নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হয় নাই । এই প্রকারে 
অনেক জটিল জৈব পদার্থের গঠনোৌপাঁদানের পরিমাণাদি আজও অজ্ঞাত 
রহিয়া গিয়াছে । তবে জৈব পদার্থে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও 
অঙ্গার ইত্যাদি ব্যতীত যে, অপর কোনও মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব নাই 
তা! বহু পরীক্ষায় নিঃসন্দেহরপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল।. 


ও বৈজ্ঞানিকী 


আশী নব্‌ইটি মৌলিকপদার্থের মধ্যে কেবলমাত্র চারিটির বিচিত্র 
সংযোগে পণুপক্ষী তরুলত৷ প্রভৃতি জৈব পদার্থমাত্রেরই উৎপতি দেখিয়৷ 
বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তীহারা বুঝিলেন, মূল 
উপাদানগুলি লইয়৷ বৈবপদার্থের উৎপত্তি করার মময় এখনো৷ আসে নাই। 
নানা পদার্থকে বিশ্রেষ করাই এখন জৈব রসায়নবিদ্‌গণের প্রধান কর্তব্য। 
তাহারা মনে মনে বেশ বুঝিয়াছিলেন,_যাহাদিগকে ভাঙিতে এত কষ্ট, 
তাহাদিগকে সহজে গড়ানে। যাইবে না। 

কৃত্রিম জৈবপদার্থের উৎপত্তি ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতগণকে হতাশ 
হইতে দেখিয়া, অনেক রসায়নবিদের উদ্যম ভঙ্গ হইয়! গিয়াছিল; এবং শেষে 
যখন জানা গেল, চিনি ও শ্বেতসারের বিশ্লেষণে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন 
ইত্যাদিকে যে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, দধি ও কার্পাসের বিশ্লেষণেও অবিকল 
তাহাই দেখা যায়, তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থের উৎপাদন 
অনেকেই অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল,-- 
উপাদান একত্র করিলেই জৈববস্তর উৎপত্তি হয় না; ইহাঁদের উৎপত্তির 
মূলে একটি প্রারুতিক শক্তি বর্তমান। সেই শক্তির রহস্ত না জানিয়া 
পরীক্ষাগারে জৈবপদার্থের উৎপাদন-চেষ্টা বৃথা । বৈজ্ঞানিকেরা এঁ কল্পিত 
প্রাকৃতিক শক্তিকে “জীবনীশক্তি” ($)17] 70:০0) আখ্যা দিলেন। 
বৈজ্ঞানিকের দল হ্বাগ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,-_“জীবনীশক্তিকেই” জৈর বস্তুর 
মূল-উৎপাদক বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 

আধুনিক রসারনবিদ্গণের নেতা স্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত বাৎলো 
(1)977)5101) সাহেব তখন নবীন উৎসাহে কার্য্যক্ষোত্রে নামিয়াছেন মাত্র । 
. 'দীবনীশক্তির” কুহক এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে ভুলাইতে পারিল না। 
তিনি বলিতে লাগিলেন,-_জৈবগদার্থের গঠনের মূলে, প্রান্কৃতিক শক্তি 
থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে কোঁনক্রমে অজ্ঞেয় বল! চলে না। এ প্রকার 
কোনও প্ররুতিক ব্যাপার নাই, যাহার কারণানুসন্ধানে ফল লাভ করা যায় 
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না। বৈজ্ঞানিকর্দিগের তর্ককোলাহলে কর্ণপাত না করিয়া বাৎলো সাহেব 
নগঠনবিদ্ভার (351710)600 01767018677) প্রতিষ্ঠার জন্ত ধ্যানমগ্ন খষির স্তায় 
গবেষণা আবম করিয়া দিলেন। 

বাথলে! সাহেবের কঠোর সাধনায় শীঘ্র সিদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। . 
গ্মারিন্‌ (0150017176) একটি জৈববস্তু। তিনি সর্দপ্রথমে এই জিনিসটাকে 
বশ্সেষ করিয়। তাহার পুনর্গঠনের চেষ্টা আরন্ত করিয়াছিলেন । উদ্দেশ্ত নিদ্ব 
ইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শত শত জৈবপদার্থের সংগঠনরহস্ত প্রকাশ পাইতে 
নাগিল। বাংলো সেই গ্রিমারিন হইতেই মগ্ভের (81001)01) উৎপত্তি : 
দেখাইতে লাগিলেন এবং কয়লার বাম্প (76019) হইতে ফরমিক্‌ এসিড্‌ 
[0117010 4১010) উৎপন্ন করিলেন। এই এসিড কেবল পিপীলিকার 
দহ হইতে উৎপন্ন তয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জানিতেন, কোন কৃত্রিম 
উপায়ে যে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে এ পর্যাস্ত তাহা কেহ কল্পনাই 
করিতে পারেন নাই। এতঘ্যত়ীত চিনি ও চব্বির উৎপত্তি-রহস্তও একে 
একে প্রকাশ হইয়! পড়িতে লাগিল। বাখলোর অদ্ভুত আবিষ্কার-সমাচারে 
ছাট বড় সকল বৈজ্ঞানিকও অবাঁক্‌ হইয়৷ গেলেন। 

পাঁচ বৎমর গবেষণার পর উক্ত বৈজ্ঞানিক মহাশয় প্রকাশ্থভাবে বলিতে 
নাগিলেন,_এ পর্যান্ত পণ্ডিতগণ জৈবপদার্থর উৎপত্তির মূলে যে এক 
'জীবনীশক্তি* দেখাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেপ্রকার “জীবনীশক্তি” জগতে 
কছুই নাই; এ কথাটাকে গড়িয়া নিজেদের অজ্ঞতাকে চাঁপা দেওয়া 
[ইয়াছিল মাত্র) এক রাসায়নিকশক্তিই এই জীবরাজ্যের বিচিত্রতার মূল . 
কারণ এবং তাহ! পূর্ণমাত্রীয় জ্ঞেয়। বীৎলো! সাহেব নিজের পরীক্ষাগারে 
বসিয়া! বসিয়। কৃত্রিম চিনি, রেশম, নীল, নানাপ্রকার রড ও গন্ধদ্রব্য গ্রস্ত 
চরিয়! বৈজ্ঞানিকগণকে চমকিত করিয়া দিলেন । 

এগুলি পূর্বেকার কথা। পরে বালে! সাহেব যে গকল কথ! 
লিয়াছেন, তাহা আরো! বিস্ময়কর । কোনপ্রকার সার ন! দিয়, জমিতে 
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এক প্রকার জীবাণু ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের বংশবিষ্তারের সহিত ₹ 
কি প্রকার উর্বর হয়, তাহার কথা পাঠক .অবশ্তই শুনিয়াছে 
খাড়ি গাড়ি সার দিয়া হলচালন! না৷ করিলে যে ভূমিখণ্ডে শন্ত জন্মিত: 
এখন অস্ুলিপ্রমাণ কাচনলিকাস্থিত কয়েকটি জীবাণু দ্বার! তাহা উর্বর হই 
পড়িতেছে। বীঁৎলে! সাহেবই এই নূতন কৃষিপদ্ধতির আবিষ্কারব 
ইনি বলেন শাক সব্জি শশ্ত ফলাদি উৎপাদনের জন্ঠ আর ভু 
কর্ষণের বা জীবাপুরও আবন্তক হইবে না। যেচারিটি মৌলিকপদাথে 
যোগে আমাদের থাস্চন্্ব্য ও নান! জৈবপদার্থের উৎপত্তি হয়, জগতে তাহ 
অভাব নাই । আমাদের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অভাব বানু ওত 
পুরণ করিবে, অঙ্গার তূগর্ডে প্রচুর পরিমাণে আছে, এবং নাইট্রোজেন আম 
বায় হইতেই পাইব। এখন এই চারিটি পদার্থকে যখোপযুক্তরূপে সংযু 
করিতে পারিলেই আমাদের আর খাস্চ দ্রব্যের অপ্রতুল হইবে না। মোদ: 
যেমন ঘ্বত ছান! চিনি ইত্যাদি উপাদান দ্বারা নিপুণতার সহিত নান! মিষ্ট 
প্রস্তুত করিয়৷ থাকে, অনায়াসলন্ধ প্রচুর উপাদানসাহায্যে আমরাও সে 
গ্রকারে মত মাংস শাক সব্জি ধান্ত গম সকলি কারখানাতে প্রস্তুত করিতে 
থাকিব। জল বায়ু কয়লা হইতে হাইড্রোজেন অকিজেন ইত্যাদি সংগ্র 
করিতে প্রচুর শক্তির ব্যয় হইবে,। প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা! এই শর্ত 
কোথা হইতে পাইব? এতছুত্তরে বাঁথলো সাহেব বলিতেছেন, , বিরাট 
শক্তির ভাণ্ডার সুর্ধ্দেব আজও তাপ বিকিরণ করিতেছেন। হৃর্য্যের 
তাপ ম্থকৌশলে শুঙ্খলিত করিতে পারিলে শক্তির আর অভাব হইবে না। 
তাস্ছাড়! ভূজঠরের অগ্মি আমাদের ব্যবহারের জন্ত গ্রীস্ততই রহিয়াছে। 

বৃদ্ধ পণ্ডিত বাৎলোর পূর্ষোক্ত কথাগুলি হঠাৎ শুনিলে বড় অদ্ভুত 
বলিয়া মনে হয় এবং তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 
তিনি ইহা! বুঝিয়া বার বার বলিয়াছেন,_কথাগুলার মধ্যে বিন্দুমাত্র 
অতির্ঞন নাই। গত অর্ধশতাবীকালে বিজ্ঞান যে দ্রুতপদক্ষেপে উন্নতির 


ভবিষ্যতের আহীর্য্য ও 
দিকে অগ্রসর হইয়াছে কোন অভাবনীয় কারণে তাহা বাধাপ্রাপ্ত না হইলে, 
এখন যে সকল কর্ীকে.. অভ্ভূত শুনাইতেছে, তাহা আর দ্শবৎসর পরে 
পূর্ণ সত্য বলিয়া! নে হইতে থাকিবে । নীল, রেশম, বাদাম ও দারুচিনির 
তৈল এবং কপূর ইত্যাদি ভ্রব্য যে, কোন কালে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় 
পরীক্ষাগারে প্রস্তত হইতে থাকিবে, কুড়ি বৎসর পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই 
তাহ দ্বপ্নেও ভাবেন নাই ; কিন্ত আজ সেই স্বপ্লাতীত ব্যাপার প্রতাঙ্ষ 
হয়! দাড়াইয়াছে। আলকাত্র৷ হইতে প্রস্তুত কৃত্রিম নীল এখন সত্য 
সত্যই স্বাভাবিক নীলের স্থান ভুড়িয়া৷ বসিয়াছে। বাদাম ও দারুচিনির 
তৈল এবং কপূর প্রভৃতি দ্রব্য বাংলে! সাহেব ত আজকাল স্মহৃস্তেই প্রস্তুত 
করিয়া দেখাইতেছেন। আতর বা গোলাপজলের মত সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত 
করিতে এখন আর পুষ্পপত্রের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে ন|। 

আমাদের প্রাত্যহিক, খানের ভিতর তৈল, বসা (787) এবং অঙ্গার 
প্রধান (0৪:০০) 07590) দ্রব্যই অধিক। তাস্ছাড়া কতকগুলি 
নাইট্রোজেন্যুক্ত খানও আছে। তৈল শর্করা ও অঙ্গারক জিনিসের গঠন- 
কৌশল বাংলো সাহেব আয়ত্ত করিয়! লইয়াছেন এবং নাইট্রোজেনবুক্ত থাস্চ 
প্রস্তুতের কৌশলটিও শীঘ্রই আবিষ্কত হইবে বলিয়া আশ! দিতেছেন। 
কাজেই মত্ম্ত মাংস ডালভাত প্রভৃতির অনুরূপ দ্রব্য যে আমরা শীদ্রই 
পরীক্ষাগার হইতে পাইতে থাকিব, তাহাতে আর অবিশ্বাস কর! চলিতেছে 
না| বালে সাহেব আজকাল নাইট্রোজেন যুক্ত থা প্রস্ততের গবেষণায় 
নিষুক্ত রহিয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেন্ট একটি সুসজ্জিত বৃহৎ পরীক্ষাগার 
তাহার পরীক্ষা-সৌকর্ঘযার্ঘে দান করিয়াছেন । 

কিম উপায়ে কোন জিনিস প্রস্তুত হইলে অনেক সময়ে প্রস্তুত 
ব্যয়ের বাহুল্য তাহাদের নিত্যব্যবহারের প্রধান অস্তরায় হই়্। দীড়ায়। 
ক্রিম হীরক.ও রেশম ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ 
গুলি বহুকাল প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্ত বাজারে ইহারা স্বাভাবিক হীরক ও 
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রেশমের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই । সুতরাং বুদ্ধ বাঁথলো! সাহেবের 
বা অপর কাহারো উদ্যেগে মত্স্তমাংসাদির অনুরূপ কোনও জিনিস প্রস্তুত 
হইলেও প্রস্তত-ব্যয় তাহাদিগকে নিত্যব্যবহারের উপযোগী করিবে কি না, 
সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ হয়; কেবল মাত্র ভগর্ভ ও সুর্যের তাপ প্রস্ততব্যয়ের 
লাঘব করিবে না। তা'ছাড়। কৃত্রিম খাছ্ের স্বাদগন্ধ কিপ্রকার দীড়ায় 
তাহাও দেখিবার বিষয়। রাসায়নিক খাগ্গুলি যদি কটুতিক্ত রসযুক্ত 
হইয়া পড়ে, তবে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া আমরা চিরন্তন 
প্রথামতেই দধিছুগ্ধ মত্স্তমাংস সংগ্রহ করিতে থাকিব । 


মাখন 


গ্রায় দশ বৎসর পূর্ববেকার একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা আজ মনে পড়িয়া 
গল। আমাদের বাড়ীতে এক গোপবধূ নিয়মিত ছুগ্ধ জোগাইত। ছুধ 
বেশ ভালই পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া! হঠাৎ দুধ খারাপ হইতে 
শাগিল। ছুধে আর সে রকম মাঁথন উঠিল না এবং দে রকম পুরু হইয়া 
রও পড়িল না। গোপজাতির সততার উপর সাধারণের বিশ্বাম বড়ই 
টম। আমারও খুব অধিক বিশ্বাম ছিল না। গোপবধুকে ডাকিয়৷ এক- 
চাঁটু খুব বকিয়! দিলাম) মনে করিলাম এই শাসনের ফলে পরদিন ভাল 
্ধ পাওয়া! যাইবে; কিন্তু দুগ্ধ ভীল হইল না। গ্োঁপবধূ নানাপ্রক!রে 
টানাইল যে, তাহার ছুপ্ধ খাটি এবং গাভীবিশেষের ছুগ্ধে কখন কখন মাখন 
উঠে না| বলা বাহুল্য আমি তাহার কথায় একটুও বিশ্বাম করিলাম না! 
অর্থবযয় করিয়৷ জল কিনিতে আর প্রনত্তি হইল না; পরদিবদই গোপবধূর 
হিসাব মিটাইয়া, স্থানান্তরে দুগ্ধ লইবার ব্যবস্থা করিলাম । 
দুধে সর পড়ে নাই ও মাখন উঠে নাই বলিয়াই গোপবধূকে এত 
লাঞ্কলীভোগ করিতে হইয়াছিল এবং সেই কারণেই আমাদের বাড়ীতে 
তাহার প্রবেশাধিকার রহিত হইয়াছিল । আজ একখানি পুস্তক 
পড়িতেছিলাম, কেবল মাঁখন ও সরের পরিমাণ হইতে দ্ুপ্ধের ভালমন্দ 
বিচার করা' চলে না। তাই আজ কঠোর বাক্যে জর্জরিত গোপবধূর 
কথা মনে পড়িয়া গেল। হয় ত তাহার সততায় অবিশ্বাপ করিয়া আমি 
অবিচার করিয়াছিলাম। 
_ যদি কয়েকবিনু দুগ্ধ লইয়া অণুবীক্ষণবনতর দ্বারা পরীক্ষা! করেন, তবে 


৬৬ বৈজ্ঞানিকী 


পাঠক দেখিবেন, দুগ্ধ জিনিসটা জল বা তৈলের স্তায় একটা সমঘন 
(707)086706098) বস্ত নয়। ইহার সর্ববাংশে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষাকা; 
সাদা জিনিস ভাঁসিয়। বেড়ায় । এইগুলিই হৃদ্ধকে শ্বেতবর্ণ প্রদান করে 
জলসাগুর ভিতরকার সাগুদানাগুলিকে আরে৷ ক্ষুদ্র কল্পন। করিলে জিনিসট 
যে প্রকার হয়, অণুবীক্ষণে দুধকে কতকট। সেই প্রকার দেখায় । এই 
সুক্ম জিনিসগুলিকে ঘ্ৃতকৌষ বলে। হ্হাঁর প্রত্যেকটিই ঘ্বতে পুর্ণ 
আমর! যখন মাখন প্রস্তত করি, ছুধের জলীয় অংশকে বর্জন করিয়া এই 
কোযগুলিকেই সংগ্রহ করি এবং দ্ৃত প্রস্তুত করিবার সময় তাপ-সাহাষে 
সেই কোষগুলিকেই ফাটাইয়৷ ভিতরকার ঘ্বৃত বাহির করি । তা্ছাড় 
দুপ্ধ-ব্যবসায়ী যখন নিশ্মমভাবে খাঁটি দুধে জল ঢালে, তখন সেই শ্বেং 
দ্বতকোগুলিই দুরবিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে বলিয়াই তাহার স্বাভাবিক রঙ বক্ষ 
করা দায় হইয়া উঠে। 

বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরীক্ষা করিয়! দেখা গিয়াছে, একশত ভাগ ছু 
মোট সাড়ে তিন ভাগ ঘ্বতকোষ থাকে এবং অবশিষ্ট সাড়ে ছেয়ানবব, 
ভাগের মধ্যে উননববই ভাগে জল ও বাকি কয়েক ভাগে অপর কয়েকা 
জিনিস মিশানে। থাকে । 

কিছু ছুধ একটি পাত্রে রাখিয়া ঝাঁকাইতে থাকিলে ঘৃতকোষ্ি 
তাহার সর্বাংশে ছড়াইয়৷ পড়ে ; কিন্তু ইহাকেই আবার কিয়ৎকালু অচঞ্চ, 
অবস্থায় রাখিয়! দিলে, কোষগুলি একে একে উপরে উঠিয়া জমিতে আরং 
করে। জলে তৈল মিশাইয়৷ সমস্ত মিশ্র পদার্থকে থোলাইলে তৈল যেম, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া জলের সর্ববাংশে "পরিব্যাপ্ত হইয়। পড়ে 
দ্বতকোষগুলিও ঠিক সেই প্রকারে ছুদ্ধের সর্বাংশে ব্যাপ্ত থাকে এবং কো 
প্রকারে আলোড়িত না করিলে উদাহত তৈলকণার স্থায়ই সেগুলি ছগ্চে 
উপরে আসিয়া জমা হয়। এই জমট স্বৃতকোবগুলিকেই আমরা অবস 
বিশেষে কখন মর এবং কখন মাখন বলি। 


| * মাধন | ৬৭ 
ুগধ খাঁটি হইলেও কোন ছুগ্ধ হইতে অল্প এবং কোন ছুপ্ধ হইতে 
মধিক মাখন পাওয়! যায় কেন, এখন দেখা যাঁউক। পাঠক অবস্থাই 
জানেন, যে সকল জিনিসের ওজন ঠিক সমান আয়তনের (ড০15179) 
জলের ওজন অপেক্ষ৷ লঘু তাহাদিগকে কোনক্রমে জলে ডুবাইয়া রাখা 
যায় না। একখণ্ড কাষ্ঠকে জলে ডূবাইয়া ছাড়িয়৷ দাও,-_কাঠের নীচে 
ঠেলা দিয়া জল তাহাকে ভাসাইয়া দিবে। হিসাব করিলে দেখা যায়, জিনিস 
ডূবিয়। যতটুকু জল স্থানাস্তরিত কুরে, তাহারি ভারের অনুরূপ একটা ঠেলা 
পাইয়া! নিমজ্জিত বস্তমাত্রেই ভাসিতে চেষ্টা করে । কাঠ ও সোলা! প্রভৃতির 
ভার সম-আয়তন জলের ভার অপেক্ষা লঘু, তাই এগুলি জলে ভাসে। 
ধাতুপিণ্ডের ভার সমান-আয়তন জলের ভার অপেক্ষা গুরু, তাই মেই 
জলের ঠেল! তাহাকে ভাসাইবার পক্ষে প্রচুর হয় না। কাজেই ধাতুপিও 
ভাসিতে চেষ্টা করিয়াও ভাসিতে পারে না। দ্বতকোষগুলি আপনা হইতেই 
দুধের উপরে আসিয়৷ ভাসে, সুতরাং এগুলি যে, দুধের জলীয় অংশ অপেক্ষা 
লঘু তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে, ঘ্ৃতকোষমাত্রই বদি তাহার পার্বস্থ জলীয় অংশ 
অপেক্ষা লঘু হয়, তবে কোন কোন দুগ্ধ হইতে মাখন উঠানো অসাধ্য হয় 
কৈন? দ্বৃতকোষর অভাবকে ইহার কারণ বল! যাইতে পারে না। খাঁটি 
গো-ছুগ্ধত্রকেই বিশ্লেধ করিলে প্রায় শতকর! সাড়ে তিনভাগ ঘুতকোষ 
পাওয়া যাঁয়। .বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অন্ত প্রকার উত্তর দিয়া থাকেন । 
ইহারা বলেন, সকল হুগ্ধের ঘ্বতকোৌষের আকার সকল সময় সমান থাকে 
না; বিশেষ বিশেষ সময়ে একই গাভীর দুগ্ধে দ্বৃতকোষ কখন বৃহৎ এবং 
কখন অপেক্ষাকৃত ক্ষু হইয়া দাড়ায় এবং পরীক্ষা করিয়! দেখা গিক্লাছে, 
'কোষ ক্ষুদ্র হইলেই সেগুলি বড় কোষের ভ্তায় অল্প সময়ে উপরে আসিয়া 
জমিতে পারে না। কাঁজেই দ্র কোষময় ছগ্ত হইতে মাখন প্রপ্তত করা 
কঠিন হইয়া পাড়ায় । কোষের আরতনের সহিত তাহার ভাষা না৷ ভাসার 


৬৮ বৈজ্ঞানিকী 


সম্বন্ধটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে । এখানে একটি ছোটখাটো গাণিতিব 
কথার অবতারণ! আবস্তুক। ্‌ 

কথাটি এই যে, কোন গোলাকার জিনিসের ব্যাম যতই ছোট কর 
যায় তাহার পৃষ্ঠফল (98, 0101০ 9010006) আয়তনের (011)16 
অনুপাত ততই বাড়িয়া চলে। মনে করা যাঁউক একটি গোলকের ব্যা; 
চারি ইঞ্চি এবং অপর আর একটির ব্যাস ছুই ইঞ্চি। হিসাবে বৃহ 
গোলকটির পৃষ্টফল প্রায় ৫* বর্গ ইঞ্চি এবং আয়তন প্রায় সাড়ে তেত্ি* 
ঘন-ইঞ্চি দ্রেখা যায় এবং ঠিক সেই হিসাবে ক্ষুদ্রটির পৃষ্টফল ও আয়ত, 
যথাক্রমে সাড়ে বারে! বর্গ ইঞ্চি ও সাঁড়ে চারি ঘন-ইঞ্চি হইয়া পড়ে 
সুতরাং দেখা বাইতেছে, বৃহত্তর গোলকের পৃষ্ঠফল তাহার আয়তন অপেক্ষ 
দ্বিগুণেরও কম; কিন্তু দ্বিতীয় গোলকটির পৃষ্ঠফল আয়তনের প্রায় তিন 
, গুণ। গোলকের ব্যাস আরে! ছোট থাকিলে তাহার পৃষ্ঠফল যে, আয়তঃ 
অপেক্ষা আরো বাড়িয়া! চলিবে, পূর্বের হিসাব হইতে আমরা তাহা বে* 
বুঝিতে পারি। ছুগ্ধের সেই ক্ষুদ্র কোষগুলির ভাপিয়া উঠার সহিদ 
তাহাদের এই পৃষ্টফলের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কারণ থে জিনিমে; 
পৃষ্ঠফল তাহার আয়তনের তুলনায় যত অধিক হয়, পার্বস্থ জল তাহা; 
গতিরোধ করিবার ততই সুবিধা পাইয়! যায়। একখণ্ড রাঙ্গের পাতবে 
জলে ফেলিয়া! পরীক্ষা করিলে, সেখানিকে অতি ধীরে ধীরে নীচে, নামিতে 
দেখা যায়; কিন্তু সেই পাতখানিকেই বর্ত লাকারে জড়াইয়৷ জলে ফেলিতে 
সেটি নিমেষে তলাইয়! যায় আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ছুদ্ধের কোষগুদি 
যখন স্ুায়তনবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাদের আয়তন যত কমে, পৃষ্ঠফল তত 
কমে.না। কাজেই উদাহত বাঙ্গের পাত .জলের তলায় নামিতে €ে 
প্রকারে বাধা পাইয়াছিল, এখানে কোষগুলিও উদ্ধঃগয়নে যে, ঠিক দেই 
প্রকারই বাধা পাইবে, তাহাতে আর রন্দেহ কি। ক্ষুদ্র স্বৃতকোবঘুতত 
ছুঞ্জ হইতে মাধন না৷ পাওয়ার ইহাই একমাত্র কারণ ? সুতরাং ছুগ্চ হইডে 


মাখন ৬৯. 


মাখন বা! সর পাওয়া গেল না বলিয়াই তাঁহাকে অবিশ্ুদ্ধ মনে করা যুক্তি- 
সঙ্গত নয়। | 

যে ছুগ্ষে বড় বড় ঘ্বৃতকোষ থাকে তাহ! মাখন প্রস্থত পক্ষে খুব 
উপযোগী । কিন্তু আজকাল আবার ক্ষুদ্র কোষময় হুপ্ধেরও উপযোগিতা 
দেখা যাইতেছে । চিকিৎসকের! এই প্রকার ছদ্ধকে রোগীর সুপথ্য বলিয়! 
স্থির করিয়াছেন। কাজেই হাতের গোড়ায় ক্ষুদ্রকোষময় ছুগ্ধ না পাইলে 
সাধারণ দুধের বড় কোবগুলিকে ভাঙ্গিয়! ছোট করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করিতে হইয়াছে। আমরা এখানে একটিমাত্র উপায়ের কিঞ্চিৎ আভাস 
দিব । এই প্রক্রিয়ায় সাধারণ ছুগ্ধ কাচের পিচ্কারির ভিতরে রাখিয়া পরে 
তাহাকে পিচ্কারির মুখ দিয়া বাহির করিয়া লওয়! হয়। পিচ্কারির 
মুখের ছিদ্র অতি হুঙ্ম থাকে এবং অত্যন্ত বলপ্রয়োগ করিয়! পিচ্কারি 
৷ চাঁলাইতে হয়। ছুগ্ধের বড় বড় কোষগুলি যন্ত্রের সব্থীর্ণ মুখ দিয়। জোরে 
| বাহির হইবার সময়ে ভাঙ্গিয়া গিষ্া'অতি ক্ষত ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট হইয়। পড়ে। 
সাধারণ ছুপ্ধের প্রায় ১৬ হাজার কোষ পর পর সাঁজাইলে, তবে তাহাদের 
সমবেত দৈর্ঘা এক ইঞ্চি হয়, কিন্ত পূর্বোক্ত যনতমুখ-নির্গত ছুগ্ধের কোষগুলি 
এত ছোট হইয়া যায় যে, তাহাঁদের অন্যান পঁচিশ হাজারটি পর পর ন 
সাজাইলে এক ইঞ্চি পূর্ণ হয় না। পরীক্ষ/ করিয়া দেখা গিয়াছে, এই 
প্রকার ক্ছগ্ধ হইতে কোনক্রমেই মাখন উঠান যায না। পৃষ্ঠফলের তুলনায় : 
ইহার হুমম কোষগুলির আয়তন এত ক্ষুদ্র হইয়া দাড়ায় যে, লঘু উপাদানে 
গঠিত হইলেও, তাহারা পার্স্থ জলীয় অংশের বাঁধা অতিক্রম করিয্না 
কোনক্রমে উপরে উঠিতে পারে না। সাধারণ দুগ্ধ পূর্বোক্ত প্রকারে 
দ্র কোষদম্পন্ন কর! আজকাল আমেরিক! ও মুরোপের একটা! ছোটখাটে| 
ব্যবসায় হুইয়! দাড়াইয়াছে। | রর 


শ্রম ও অবনাদ 


অভিব্যক্তিবাদ দ্বারা আজকাল যেমন জড়বিজ্ঞান, মনস্তত্ব এবং নীতি ও 
সমাজবিজ্ঞানের নান! জটিল তত্বের পূর্বাপর ইতিহাস জান! যাইতেছে, 
সিদ্ধান্তটির প্রসার আরো৷ একটু বুদ্ধি করিয়া প্রাণীদিগের কন্মসহিষু্ততা ও 
অবসাদ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেও ইহার গণ্ডির অন্তর্গত করিলে, সেই প্রকারে 
অনেক রহস্তের মীমাংসা! হইয়া যায়। সুসভ্য মানুষ প্রতিদিন গড়ে যে শ্রম 
করে, তাহা ইতর প্রাণী বা কোন অসভ্য জাতিভুক্ত ব্যক্তির গড়শ্রম অপেক্ষা 
অনেক অধিক । স্ুসভ্য অসভ্য এবং উচ্চ নীচ প্রাণীর শ্রমশক্তির এই 
পার্থক্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন,_-অবস্থাবিশেষে 
পড়িয়। যে জীবকে যত শ্রম করিতে দেখ যায়, তাহার বংশধরগণ ততই 
শ্রমসহিষ্ণ হ্ইয়। জন্ম গ্রহণ করে এবং তার পরেও পরিশ্রমমা্র৷ ক্রমে 
বাড়াইবার আবশ্তক হইলে সেই জাতিই শ্রমসহিষ্ণুতায় জগতে অতুলনীয় 
হইয়। পড়ে । বিজ্ঞানের মতে কেবল আবশুক অনাবশ্তক শ্রমই মানুষকে 
প্রাণিজগতে বড় করিয়া রাখিয়াছে। স্মুসভা ও অসভ্য জাতির মূল" 
পার্থক্যও এই শ্রমসহিষুণতায় । সহশ্র বাস্তব ও কাল্পনিক কারণে সত্তা জাতি 
সাদাসিধে অসভ্যগণ অপেক্ষা শ্রমে অধিক অভ্যস্ত হইয়! পড়িয়াছে, এবং 
এই অভ্যাসই বংশানুক্রমে জাতিমধ্যে সংক্রমিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কতক- 
খুলি মানুষকে সাধারণ মনুয্যজাঁতি হইতে পৃথক করিষ্ী রাখিয়াছে। 

পরীক্ষা দ্বারা দেখ! গিয়াছে, সভ্যসমাজস্থ কোনও লোক প্রতিদিন 
(থে শ্রম করে, সেই শ্রমভার কোনও অসভ্যের স্কন্ধে 'চাপাইলে, সে এক 
দিনেই অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল এই শ্রম চাঁলাইলে শেষে তাহার 
মৃত্যু অবস্ত্ভাবী হয়. অবিরাম ভারবাহী পণ্ড অপেক্ষা সুসভ্য বিলানী 


শ্রম ও অবসাদ ৭১ 


মানুষ অধিক শ্রম করে, আবার মৃগয়াজীবী বলিষ্ঠ অসভ্যজাতি অপেক্ষা! 
মানারোহী দুর্বল নাগরিকের শ্রমের মাত্রা অধিক বলিলে, কথাটা হঠাৎ 
অসস্ভব শোনায়। শারীরিক শ্রমে বাস্তবিকই ইতর প্রাণী ও বর্বর জাতি 
স্ুমভ্য মানুষকে পরাস্ত করে কিন্তু শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শ্রম 
লইয়া হিসাব করিলে স্ুসভ্য মাহুযকেই প্রীধান্ত দিতে হয়। পূর্বে ষে 
শ্রমের কথ! বল! হইয়াছে, তদ্দারা শারীরিক ও মানসিক শ্রমের সমষ্টি 
হুচিত হইয়াছে । বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উতয়বিধ শ্রমই মূলে এক, এই 
জন্য প্রাণীদিগের শ্রমসহিষ্টুতা তুলনা করিতে হইলে উভয় শ্রমের সমবেত 
হিসাব আবশ্তক। 

শ্রমের মাপদও কি এখন দেখা যাউক। সাধারণতঃ দেখিলে 
আমরা কার্ধ্যকেই শ্রমের পরিমাপক বলিয়া বুঝিয়৷ ফেলি, কারণ যে ব্যক্তি 
যত শ্রম করে, তাহার কৃত কাজের পরিমাণও তত বাড়িয়া উঠে। মানসিক 
শ্রমেরও সেই কথা-_-এই শ্রমের ফল মানুষের চিন্তাপ্রকথত গ্রস্থাদি ও 
অপর কীত্িতে লিপিবদ্ধ থাকে । কিন্তু এমন অনেক মানসিক ও শারীরিক 
শ্রম আছে, যাহা এ ছুই পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। দার্শনিকের মানসিক 
শ্রমের অতি ক্ষুদ্র অংশই তীহার গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, এবং পৃথিবীর 
লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের জীবনব্যাপী নান চিস্তার কোন চিহ্ৃই লিপিবদ্ধ 
থাকে ,ন!। মানুষ যে শারীরিক শ্রম ব্যয় করিয়৷ সুবুহৎ অট্রালিকা 
নিশ্মীণ করিল, তাহার কিঞ্চিৎ সাক্ষ্য অট্টালিকায় পাওয়। যাঁয় বটে, কিস্তৃ 
প্রতিদিনের সার্ঘক নিরর্থক চলা-ফের! ইত্যাদি কারণে আমরা নিয়তই যে 
শারীরিক শ্রম করিতেছি, কাধ্যের দ্বারা তাহার পরিমাপ করা চলে ন|। 
পুর্ববেই বলা হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক শ্রম মূলে এক, কোন বাহ্‌ 
অনুভূতি বা উত্তেজন! ন্গায়ু ও মন্তিষাদি সাহায্যে মানসিক কার্যে পরিণত 
ইউক, বা মেই ব্যাপারটিই মেরুদণ্ড ও স্নায়ুমগ্ডলীর ম্বার৷ মাংসপেশীর 
সভীবতা! বৃদ্ধি করুক, উভয়ই যে একই শক্তির.বিভিন্ন বিকাশ এবং 


কি 


ণ২ ্  বৈজ্ঞানিকী 


প্রাণিদেহের উপর উভয়েরই প্রভাব ও তাঁড়ন! যে সমান, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। এই জন্ত আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্গণ শ্রমজনিত দেহের 'তাড়ন 
ও ক্ষয়কে শারীরিক ও মানসিক উভয় শ্রমেরই মাপদগুস্বরূপ গ্রহণ করিয় 
থাকেন। : 

শারীরিক ও মানসিক শ্রম যে একই ব্যাপার, তাহা! ছুই একটা 
উদ্বাহরণ দিলে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে । কোন কাজ করিবার সময় 
আমরা পেশী দ্বারা কতটা বলপ্রয়োগ করি, তাহ৷ স্থির করিবার জন্য এক 
প্রকার যন্ত্র (0)5110177071,9697) আছে। এই বলমাপক যন্ত্র দ্বার পরীক্ষ। 
করিয়।৷ দেখা গিয়াছে, স্থৃস্থ ও সবল লোক চক্ষু মুদ্রিত করিতে যে বলপ্রয়োগ 
করে, কোন একট! উজ্জল পদার্থের উপর কিয়ৎকাল ছৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া 
চক্ষু বু'ঙ্িলে, লোকটি অজ্জাতসারে চক্ষুর পেশীতে তাহারো! অধিক বলপ্রয়োগ 
করিয়া থাকে । কিস্তু পেশীতে এই বল অধিক কাল থাকে না, ছুই চাবি 
মিনিটের মধ্যে উহ! ক্রমে কমিয়া আবার পূর্বের পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। 
উজ্জল পদার্থ দর্শনে মস্তিষ্কের উত্তেজনাই আমাদের চক্ষুপেশীর ক্ষণিক 
বলবৃদ্ধির কারণ বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন। উজ্জ্বল বস্তটিকে 
দৃষ্টি বহিভূ্ত কর, মস্তিষ্কের উত্তেজন! হাঁস হইতে থাকিবে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পেশীও নবসঞ্চারিত বল ত্যাগ করিয়া প্ররুতিস্থ হইয়া পড়িবে । 

কোন বাহ উত্তেজনাস্থত্রে, এই প্রকার শারীরিক বলবৃদ্ধির উ্নাহরণ 
আমরা! প্রাত্যহিক জীবনে আরও অনেক দেখিতে পাই। পাঠকপাঠিকাগণ 
দেখিয়! থাকিবেন, আকন্মিক ক্রোধ ভয়।দিতে অতি দূর্বল _ব্যক্তিরও শরীয়ে 
এত বল বুদ্ধি হয় যে, তাহার উৎপত্তির কোনই কারণ খুঁজিয়! পাওয়া যায় না, 
পঞ্ডিতগণের মতে ক্রোধ ভয়াদিজনিত মন্তিষ্কের উত্তেজনাই এই. বল বৃদ্ধির 
কারণ। রণবাগ্ভের তালে তালে সেনাদলের বহুক্ষণ ধরিয়া স্বাচ্ছন্দ্যগমন 
ও সুরের তালে ব্যায়ামকারিগণের নানা ক্লান্তিজনক ব্যায়ামকৌশল সহজে 
প্রদর্শন, সকলেরই মূলে পূর্বোক্ত কারণ বর্তমান। পীড়ায় মস্তিষ্ক বিকৃত 


অম ও অবসাদ ৭৩ 


হইলে ছুর্বল রোগীর শরীরে সময়ে সময়ে ষে প্রতৃত বলের লক্ষণ দেখ! যায়, 
ইহাও পূর্যোক্ত উক্তির পোষক আর একট প্রমাণ । এই অবস্থায় শরীর 
দুর্বল থাকে সত্য, কিন্তু মনের ক্রিয়া সবলে চলিতে থাকে; পূর্বেই বলা 
হইয়াছে, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া একই প্রকারের উত্তেজক শক্তির 
বিভিন্ন বিকাঁশ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কাজেই এই অবস্থায় রোগীর 
মানসিক উত্তেজনা শারীরিক কার্যে বিকাশপ্রাপ্ত হওয়া কোনক্রমে 
আশ্যধ্যজনক নয়৷ 
বর্ধর জাতি অপেক্ষা, সুসভ্য মানুষ যে অধিক শ্রমপটু, সভাসমাজের 
শারীরিক ও মানসিক শ্রমের উত্তেজক ব্যাপারগুলির বৈচিত্রই ইহার কারণ 
বল! যাইতে পারে। আমাদের আহার বিহার গান বাদ্য উৎসব সংস্কার 
মকলই বৈচিত্রাপূর্ণ এবং ইহাদের প্রত্যেকটিই কোন না কোন শ্রমের 
উৎপাদক । অসভ্য জাতি একটা চিরনির্দি্ট সহজ ও একঘেয়ে উপায়ে 
জীবনটা কাটাইয়৷ দেয়; আহার্ধাসংগ্রহ ও উদরপূর্ণ করিয়৷ আহার করা 
তাহাদ্দের জীবনের প্রধান কার্ধ্য ও বিলাদিতার চরম আদর্শ, সুতরাং এই 
কার্য সুসম্পন্ন করিতে যে শ্রমের আবশ্তক হয় তাহার পরিমাণ অতি অল্পই 
হইয়| পড়ে। কিন্তু আমাদের পঠনপাঠন, সঙ্গীতবাছ্য শ্রবণ ও চিত্রালেখ্য 
' দর্শন, সকলই শ্রমের মাত্রা বৃদ্ধি করে, কাজেই প্রভাত হইতে শ্ুযুণ্তি কাল 
পর্যন্ত ল্লামাদের শ্রমের বিরাম নাই, প্রেম জুগুপ্স। ঈর্ষা দ্বেষের গুরুভার বহন 
করিয়৷ আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি। এই শ্রমভারে স্বভাবের শিশু বর্ধর 
ব্যক্তি যে অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হুইয়৷ পড়িবে, তাহাতে আর আশ্ম্্য কি? 
নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা শরীরের মাংসপেশী সকল নান! ঘাত প্রতিঘাত স্থ 
করিয়া যেমন খুব দৃঢ়'ও তাড়নসহিষণ হইয়া দাড়ায়, সভ্যজাতি পুরুষাহুক্রমে 
শত শত বাহ ও আভ্যন্তরীণ তাড়নজনিত শ্রম সহ করিয়া সেই প্রকারে 
শ্রমসহিষুতায় আজ জীবরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
অভ্যাস ও পুক্ুষানুক্রমিক কার্যক্ষমতা প্রাণিশরীরকে খুব কন্ঠ ও 


৭9 বৈজ্ঞানিকী 


শ্রমসহিষুঃ করে সত্য, কিন্তু দেহ ও মস্তি যে পরিমাণ শ্রমবহনে অত্যন্ত, 
তাহাতে তাহার অধিক শ্রম আরোপ করিলে অবসাদ আসিয়া উপস্থিত 
হয়। শ্রাস্তি আমাদের অতি পরিচিত একটি ছোট কথা, কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্‌- 
গণের নিকট কথাটা আজও ঘোর রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে । স্হজ কথায় 
বলিতে গেলে, শ্রান্তি-উৎপত্তির গুঢ় ব্যাপারটা আজও অজ্ঞাত আছে বলা 
যাইতে পারে । লর্ড কেল্ভিন ও আমাদের শ্বদেশবানী বিজ্ঞানীচার্য্য 
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বন্থ মহাশয় চেতন অচেতন, জৈব অজজৈব পদীর্থমাত্রেই 
অবসাদলক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ধাতব তার সবলে টানিলে, তাহার 
দৈধ্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে, গুরুচাপ প্রয়োগ কর তাহার আকার বিকৃত 
হইয়! পড়িবে । কিন্তু তারের এই অবস্থাপরিবর্তন স্থায়ী হয় না। টান 
ও চাপ উঠাইয়! লও, সেটা তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। পরীক্ষা 
দ্বারা দেখা গিয়াছে, অধিকক্ষণ তারে এই প্রকার চাপ ও টান্‌ দিলে তাহার 
পূ্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির আর ক্ষমত| থাকে না, ইহাই ধাতুর অবসাদ এবং 
প্রাণীর অবসাদ্দের সহিত ইহার অবিকল মিল দেখা যায়। বাহিরের চাপ 
 উঠাইয়৷ তারটিকে বিশ্রামের অবকাশ দাও, সেটি অচিরাৎ পূর্বের স্থিতি- 
স্থাপকতাদি ধন্ম পুনঃপ্রাপ্ত হইবে । এই প্রকার পরীক্ষায় শ্রমাধিক্যে 
অবসাদ ও বিশ্রামে ক্লান্তি-অপনোদনের লক্ষণ বস্তমাত্রেই ধর! পড়িয়াছে। 
এখন প্রশ্ন হইতে পারে,-তবে কি প্রাণিদেহের অনসাদ $ জড়- 
পদার্থের ক্রান্তি একই ব্যাপার? সাধারণ বিজ্ঞানবিদ্গণের নিকট হইতে 
এই প্রশ্নের সদুত্তর আজও পাওয়! যায় নাই। বন্ুশ্রম দ্বার! সাধারণ 
জড়পদার্থের ন্যায় মাংদপেশীর ক্রিয়া ও আকুষ্ণনগ্রীসারণশক্তি হাস প্রাপ্ত 
হয় সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে এই অবসাদলক্ষণ অনেক বিলম্বে 
আমিতে দেখা যায়। এই জন্ত আধুনিক পণ্ডিতগণ জড়ের অবসাদ ও 
প্রাণিদেহের র্লাস্তিকে একশ্রেণীভূক্ত করিতে সঙ্কোচে বৌধ করেন। 
মাংদপেশীর অক্লান্ত পরিশ্রম, ছিচক্ররথারোহীয় অবিরাম পদ আন্দোলনে 
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এবং শ্রেণীবদ্ধ সেনাদলের দিবারাত্রি নির্মিত গমনে বেশ বুঝা যায়। 
নিয়মিত পদক্ষেপে অভ্যস্ত হইলে স্ুস্তাবন্থাতেও সেনাদলকে তালে তালে 
চলিতে দেখা গিয়া থাকে । এই দকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আধুনিক 
গগ্িতগণ প্রাণীর অবসাদকে সাধারণ জড়ের ক্লান্তি হইতে পৃথক করিয়া, 
মস্তিফকেই প্রাণীর অবপাঁদের আধারম্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। সেনাদল 
যখন সুপ্ত, মন্তিফ্কের যে অংশ দ্বারা গমনকার্ধা চলিতেছে সেটি তখন সুপ্ত 
নয়, কাঁজেই কেবল মস্তিষ্কের উত্তেজনায় অনায়াসে গমনকাধ্য চপ্সিতে 
থাকে! 

এ পর্য্যস্ত অবসাদ ব্যাপারের এই অনুমানই প্ররুত বলিয়া অনেকে 
বিশ্বাস করিয়। আসিতেছিলেন এবং ত৷ ছাড়! শ্রম দ্বার প্রাণিশরীরে 
অবসাদজনক কোনও কাল্পনিক পদার্থের (080256-8651) উতৎপত্ভিকেও 
ক্লান্তির মূল কারণ কলিয়া কাহারও কাহারও বিশ্বাস ছিল। আচার্য 
জগদীশচন্ত্র বস্থু মহাশয় মন্প্রুতি এই চিরাগত বিশ্বাসের ঘোরতর প্রতিবাদ 
করিয়াছেন এবং সজীব, নির্জীব, চেতন, অচেতন পদার্থমাত্রেরই অবসাদের 
মূলে যে, একই কারণ বর্তমান তাহাও আচার্যবর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার্দি দ্বারা 
দেখাইয়াছেন। অবসাদ ব্যাপারে পণ্ডিতগণের এ পর্যযস্ত যে নানা সন্দেহ 
ছিল, আচার্য বস্ত্র আবিফার ছারা বোধ হয় সেগুলি এবার নিরারুত হইবে। 

বুহ্থ মুহাশয়ের মতে মস্তি ব। সেই কাল্পনিক অবসাদজনক পদার্থের 
সহিত ক্লান্তির কোনই সম্বন্ধ নাই । ম্তিহীন বস্ত ও প্রাণী সকলই শ্রম ও 
অবসাদে একই নিয়মের অধীন। 

অধ্যাপক 'বন্থু মহাশয়েয় আবিফারের এই অংশটা! প্রবন্ধান্তরে বিশেষ- 
ভাবে আলোচিত হইবে । 


অবলাদ 

শ্রম ও অবসার্দের সম্বন্ধ অবিচ্ছেন্ভ। একের অস্তিত্বে আমরা অপরটির 
পরিচয় পাঁই। শ্রম করিলেই অল্লাধিক অবসাদ তাহার অনুসরণ করিবে 
এবং কাহাকেও অবসন্ন দেখিলে, কোন প্রকার শ্রমই যে, সেই ক্লাস্তির 
উৎপাদক, তাহা আমর! নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আধুনিক : 
বৈজ্ঞানিকগণকে অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণের কথা জিজ্ঞানা কর। 
তাহার বলিবেন,_-প্রাণী যখন শ্রমে নিযুক্ত থাকে, তখন অবস্থা-বিশেষে 
মস্তি, শ্নাু ও পেশী প্রভৃতি শারীরিক অংশগুপির ক্ষয় আরম্ত হয়। 
কিন্তু সেই ক্ষয়ের পুরণ করিয়া শরীরকে . গ্রকৃতিষ্থ রাখার সুব্যবস্থা 
প্রাণিদেহেই আছে বলিয়া, অরশ্রমজনিত দৈহিক ক্ষয় প্রাণীকে অসুস্থ 
করিতে পারে না । 

ন্ত্রমাত্রেরই কার্যোপযোগিতার একটা সীম! আছে; সেই সীম৷ 
অতিক্রম করিলে যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। যে এন্জিন সহজে একখানি 
গাড়ি টানিতে পারে, তাহাকে ৪০ খানি গাড়ি টানিতে দিলে চাকা 
একবারও ঘুরিবে না। শারীরঘন্ত্রের কার্যোপযোগিতারও এ প্রকার 
একটা! সীম! দেখিতে পাওয়া যায় । শরীরের স্বাভাবিক শক্তি, যে 
শ্রমজাত ক্ষয়কে অতি অল্নকাল মধ্যে পূরণ করে, ছিগুণ শ্রমজাত ক্ষয়কে 
সেই সময়ের মধ্যে পূরণ তাহার পক্ষে অসাধ্য তুইয়! পড়ে। প্রাণী 
যখন ক্রমাগত কঠোর শ্রমে নিষুক্ত থাকে, পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ক্রিয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দেই ক্ষয়ের পূরণ হয় না, কাজেই শ্রমের কালের দীর্ঘতা৷ অনুসারে 
সমবেত ক্ষয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই প্রকারে দৈহিকক্ষয় 
যখন খুব অধিক হইয়! ড়া, তখন প্রাণী'আর শ্রম করিতে পারে না। 
একদল বৈজ্ঞানিকের মতে ইহাই অবসাদের মূল কারণ 
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অবসাদ.উৎপত্তির আর একটি গিদ্ধান্ত আছে। এই মতাবলদ্বিগণ . 
বলেন, শ্রম দ্বারা প্রাণীর কোনও অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় সর্ঘশলিত হইলে তাহাতে 
স্বতঃই এক প্রকার অবসাদজনক পদার্থ (46809 97১58006) উৎপন্ন 
হয়। ইহাদের মতে সেই পূর্ববণিত দৈহিকক্ষয় এবং এই অবসাদজনক 
পদার্থই ক্লান্তির মূল কারণ। উৎপত্বিমাত্র এই জিনিষটা যদি নিয়মিত 
শোণিতপ্রবাহ দ্বারা দেহ হইতে নিষ্কাশিত না হয়, তাহা হইলে সেটা, 
প্রাণিণরীরে বিষবৎ অনিষ্ট করে। এতত্্তীত শারীরকোষের মধ্যবর্তী 
হুগ্ ব্যবধানগুণিতে ত পদার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কোষের জড়ত! 
উৎপন্ন করে। ইহাদের মতে এ জড়তাই অবসন্ন প্রাণীর নিরজীবভাবের 
কারথ। 

আমাদের শ্বদনেশবাসী ভূবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জগদী শচন্জ 
বন্থু মহাশয় পূর্বোক্ত প্রচলিত দিদ্ধান্ত দুইটির নানা প্রকার ত্রম দেখাইয়া, 
অবসাদ-উতৎপত্তির আর একটি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন । 

এ পুরাতন সিদ্ধান্ত দুইটি বিশেষভাবে আলোচিন। করিলে, পাঠক- 
পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক পত্ডিতগণ একমাত্র রক্তকেই 
অবসাদনাশের কারণ বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাই শরীরের 
সর্বাংশে প্রবাহিত হইয়া দেহপুষ্টির উপবোগী পদার্থ বহন করিয়। আনে 
এবং »সঙ্গে * সঙ্গে অবসাদজনক পদার্থের (70289 3018187706) ক্ষয় 
করে। অধ্যাপক বস্থু মহাশয় রক্তহীন পেশী পরীক্ষ। করিয়া অবসাদের 
লক্ষণ দেখাইয়াছেন, এবং প্রাণী যেমন বিশ্রাম দ্বার! স্বতাবতঃ বিগতশ্রম . 
হয়, তিনি শোণিতহীন পেশীরও তদ্রপ অবসাদনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন । 
এতদ্যাতীত চেতন, অচেতন, ধাতু, উত্তিদবস্তমাত্রেই বনু মহাশয় অবসাদের 
লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন এবং সকল স্থানেই একই নিয়মে অবসাদের 
অপনোদন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। র্‌ . 

শোণিত-মাংসহীন নির্জাব ধাতুকে বদি প্রাণীর স্ঠায় অবসন্ন হইতে 
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দেখা যায়, এবং তাহার অবসাদ অপনোদনের উপায়ও যদি এক হয়, তবে 
দেহের ক্ষয় ও অবসাদজনক পদার্থের উতৎপত্তিকে কি প্রকারে ক্লান্তির 
কারণ বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ বিবেচনা 
করুন। উত্ভিব্দেহে ও ধাতুপিণ্ডে ত রক্ত নাই, তবে শোণিত-সঞ্চলনকেই 
বাকি প্রকারে অবসাদের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়? 
অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণ আলোচনা! করিবার পুর্বে, চেতন- 
অচেতন, সজীবনির্জীব পদার্থাত্রেই বস্থ মহাশয় কি প্রকারে অবসাদ- 
লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা! যাউক। পাঁঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় 
জানেন, প্রাণীর সজীবতার লক্ষণ ধরিবার কতকগুলি উপায় আছে। 
ধমনীর ম্পন্দন পরীক্ষা সেগুলির মধ্যে একটি। মুমূষ্ রোগীর জীবন 
আছে কি ন! দেখিবার জন্ট ডাক্তার আগিয়া সর্বাগ্রে তাহার ধমনীম্পন্দন 
পরীক্ষা করেন। স্পন্দনের লক্ষণ 'প্রকাশ ন৷ পাইলে, ডাক্তারি সিদ্ধান্তে 
রোগী মৃত বলিয়া স্থিরীকত হয়। এটা মৃত্যু পরীক্ষার খুব প্রচলিত সহজ 
উপায় বটে, কিন্ত ইহাকে কোন ক্রমেই সু্স উপায় বলা যায় না,__ 
কেবল নিজের স্পর্শশক্তির উপর নির্ভর করিলে জীবিতকে মৃত সিদ্ধান্ত 
করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নয়। যাহ! হউক, সজীবতা পরীক্ষার ইহ! 
অপেক্ষাও একটা সুক্ম উপায় আছে। প্রাণিশরীরের কোন পেশী বা 
স্নায়ুর ছুই অংশে তার সংযুক্ত রাখিয়৷ তাহাতে আঘাত কর।' পেনী সুস্থ 
ও সজীব থাকিলে, প্রতি আঘাতেই তাহার মধ্যে একটি বৈদ্যতিক প্রবাহ 
উৎপন্ন হইয়া, সেই তারের মধ্য দিয়! চলিতে দেখবে এবং ষদ্দি সেই 
তাঁরটির মধ্যে তড়িদবীক্ষণ (09158070969) নত্র সংযুক্ত থাকে, তবে 
কি পরিমাণ আঘাতে কি পরিমাণ বিছ্বৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা 
সেই যন্ত্রের শলাকার বিচলন দ্বারা বেশ বুঝ! যাইরে।, যে, প্রাণী যত 
সবল ও সুস্থ থাকিবে, অল্প আঘাতে তাহার শরীরে তত প্রবল প্রবাহ 
উৎপন্ন হইবে। মৃতপ্রায় প্রাণিশরীরে প্রচণ্ড আঘাত দাও, একটা শ্গীণ 
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বিদুতপ্রবাহের উৎপত্তি দ্েখিবে। মৃত প্রাণিদেহে শত আঘাত দাও, 
বিদ্যুতের অনুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাইবে ন1। 

পাঠকপাঠিকাগণ পূর্বোক্ত ভড়িতপ্রাবাহকে বৈদ্যাতিক শকটের 
চালক বা আলোকোৎপাদক প্রবাহের স্তায় অবিচ্ছিন্ন বলিয়। মনে করিবেন 
না। গর প্রবাহগুলি প্রায়ই অত্যল্পনকাল স্থায়ী হয়। কোন প্রকার 
আঘাত উত্তেজনাপ্রাস্ডিমাত্র প্রাণিদেহে একটা! ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হইয়া, 
সেটি ক্রমে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং তার পর বৃদ্ধির চরম সীমায় 
উপনীত হইলে প্রবাহটি আপন! হইতেই মৃদ্রুতর হইয়! ক্রমে একবারে 
লয় প্রাপ্ত হইয়! যায়। 

অধ্যাপক বসু মহাশয় সজীব মাংদপেশীতে ক্রমাগত ঘন ঘন আঘাত 
গ্রয়োগ করিয়৷ দেখিয়াছেন, প্রথমে প্রত্যেক আঘাতে প্রবলভাবে বৈদ্যাতিক 
সাড়। দিয়া, সেটি ক্রমে এত দুর্বল হইয়া পড়ে যে, তখন প্রবল আঘাতে 
অতি ক্ষীণ সাড়া ব্যতীত আর কিছুই তাহাতে দেখা যায় না। কিন্তু 
ইহার পর যদ্দি পেণীটিকে কিঞ্িৎ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া যায়, তাহা 
হইলে সেটি সুস্থ হইয়।৷ আবার পূর্বের স্তায় প্রবল সাড়। দিতে থাকে । 

অবসাদ কেবল শ্রমপরায়ণ প্রাণীরই ধম্ম ভাবিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ 
' কি প্রকার ভ্রম করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে পাঠিক তাহা! স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন। কেবল কল্পনা-সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ যে অবসাদ- 
জনক পদার্থ (7%01009 391)96%106) ইত্যাদির সিদ্ধান্ত খাড়। করিয়া- 
ছিলেন, সেগুলি আমূল ভ্রমপূর্ণ। 

অবসাদ-উৎপত্তির মূল কারণসন্বন্ধে অধ্যাপক বন্থু মহাশয় কি বলেন, 
এখন দেখা যাঁউক | সম্জীব মাংসপেশীতে আঘাত দিলে যে বিহ্যৎপ্রবাহের 
উৎপত্তি হয়, সেটা ইহার মতে একটা! আণবিক ব্যাপার ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। আধাতাদি দ্বার কোন পদার্থের এক অংশের. আবিক 
বিস্তাস বিকৃত করিলে, এই অংশের অণুগুলি গ্রৃতিত্থ হইবার জন্য স্বতঃই 
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মচে্ট হুইয়। পড়ে । অধ্যাপক বন্থু মহাশয়ের মতে ইহাই আহত ও 
অনাহত স্থানের মধ্যেকার মেই তড়িৎ্প্রবাহের মূল কারণ। অবসাদ 
এ প্রকার এক শ্রেণীর আণবিক বিকৃতির ফল। চেতনা-অচৈতন্ত। বা 
সজীবতা-নিজ্জাঁবতার সহিত তাই অবসাদের কোনি সম্বন্ধই খু'জিয়। পাওয়া 
যায় না। ঘন ঘন আঘাত দ্বারা কোন পদার্থের আণবিক বিন্যাস বিকৃত 
কর; অবসাদলক্ষণ আপনিই আসিয়৷ উপস্থিত হইবে । 

এই আণবিক দিদ্ধান্তটি অধ্যাপক বস্থুর অনুমানমূলক উক্তি নয় 
একখগ্ড ধাতুর এক অংশের আণবিক বিশ্টাস কোন উপায়ে বিকৃত করিয়া 
তিনি বিকৃত ও অবিকৃত অংশের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহের স্পষ্ট অন্তত 
দেখাইয়াছেন। কোন বৈজ্ঞানিক তত্বে ইহা অপেক্ষ। প্রত্যক্ষতর প্রমাণ- 
প্রয়োগ প্রকৃতই অসম্ভব । 

অবসাদ-উৎপাদক আণবিক বিরুতিট। যে কি, তাঁহা বুঝিতে হইলে, 
অণুর উপর বাহ আঘাত-উত্তেজনার কাধ্যট। প্রথমে জানা আবশ্তক। 
অধ্যাপক বসু মহাশয় একটি সহজ যন্ত্র দ্বারা পদার্থের আভ্যন্তরীণ এই 
আণবিক বিচলন ব্যাপারটা বেশ বুঝাইয়াছেন। 

ন্ট সুত্রসংলগ্র একটি গোলক ব্যতীত আর কিছুই নয় ৷ গোলকে 
ধাকা দিলে, অবস্থাবিশেষে তাহার যে প্রকার আন্দোলন দেখ যায়, কোন 
পদার্থে আধাত দিলে তাহার অথুগুণির বিচলনও কতকটা তন্রুপ, হইয়া 
পড়ে। গোলকের একদিকে একটি মাত্র ধাক্কা দাও, পুর্বের স্থির গোলকটি 
পুনঃপুনঃ “উদ্ধীধোভাবে আন্দোলিত হইয়া ক্রমে স্থির হইয়া যাইবে । কোন 
পদার্থে আঘাত দাও, তাহারও অণুমকল পূর্ববৎ আন্দোলিত হইয়৷ এবং 
ইহাতে তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন করিতে করিতে শেষে স্থির হইয়া পড়িবে। 
টক্ষুর কৃষ্ণপদ্দীর (135,,) উপর পতিত আলোক ছারা, এই প্রকার 
পুনরান্দোলনের লক্ষণ বস্থ মহাশয় অনেক পরীক্ষায় দেখাইয়াছেন। 
পর্কোক্ত গোলকের আন্দোলনের-সময় যদি বালুফাপুর্ণ একটি পাত্র উহার 
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নংস্পর্শে আনা বার, তাহা হইলে গোলকটি বালুকার বাধায় আর পুনরান্দোলন 
করিতে পারে না। কারণ ধাকা! দ্বারা একবার উপরে উঠার পর নীচে 
নামিবামাত্র বালুকা গতি ক্ষয় করিয়! দেয়; কাজেই এক একটি আঘাতে 
তাহার একবার উদ্ধে গমন এবং একবার নিম্নে' আগমন ব্যতীত আর 
মান্দোলন হয় না। পদার্থে আঘাত দিলে, আমরা! সাধারণতঃ যে, প্রতি 
আঘাতে এক একটি করিয়৷ বৈদ্যুতিক সাড়া পাই, অণুর পূর্বোক্ত প্রকারের 
মান্দোলনই তাহার কারণ । 

এই ত গেল আঘাতজাত সাধারণ বৈদ্যতিক সাড়ার কথা । পুনঃ 
প্নঃ আঘাতে যে আণবিক বিচলন হয়, তথ্খীর৷ পদার্ধের বৈহ্যাতিক সাড়া 
বৃদ্ধি না পাইয়া তাহা কি প্রকারে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়! অবসাদলক্ষণ প্রকাশ 
করে, এখন তাহ! দেখা যাউক। প্রবল আঘাত প্রাপ্তির পর সেই উদ্াহৃত 
গোলকটি খুব উদ্ধে উঠিয়া যখন প্রকৃতি হইবার জন্ঠ সবেগে নীচে নামিতে 
থাকে, সেই সময় তাঁহাকে গতির.বিপরীত দিকে একটি ধার! দাও। এই 
সময়ে প্রদত্ত ধারার অধিকাংশই সেই বেগবান গোলকটিকে মধ্যপথ 
£ঈতে বিপরীত দিকে ফিরাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে,_ধাক্কার যে 
একটু বল অবশিষ্ট থাকিবে তন্দ্বারা৷ সেটি হয়ত একটু উদ্ধে উঠিয়াই আবার, 
নাচে নামিতে আরম্ত করিবে। ঘন ঘন আঘাত দ্বার! পদার্থের যে অবসাদ 
চর, পূর্মবোক্ত* প্রকারের আণবিক বিচলনই তাহার মুল কারণ বলিয়। 
অপ্যাপক বস্তু মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কোন পদার্থে ধীরে ধীরে 
আঘাত দাঁও, প্রথম আঘাতে বিচলিত হওয়ার পর অণুমকল যখন স্বাভাবিক 
স্গানে আসিয়৷ পড়ে, তখনই ইহার! দ্বিতীয় আঘাতের ধাক৷ পায়, কাঁজেই 
নেই আঘাতে অপুগুলি আবার সবলে বিচলিত হইতে পারে এবং তাহার 
ফলে নিয়মিত সাঁড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্ত ঘন আঘাতগুলির 
পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবহিতকাল অতি অল্প, এজন্ত প্রথম আঘাত ছার 
দে আণবিক আন্দোলন হয়, তাহা সম্পূর্ণ করিয়া! প্রকৃতিস্থ হইবার পূর্বেই 

রঙ 6 টড ও . 


৮২ বৈজ্ঞানিকী 


অণুসকল তাহাদের গতির বিপরীত দিকে আর এক আঘাতের সংস্পশে 
'আসিয়া পড়ে । কাজেই পূর্ধব-উদ্দাহ্ৃত নিম্নগামী গোলকের ধাক্কার স্তায়, 
এই আঘাতের অনেকট! শক্তি অণুগুলির গতি থামাইতেই ব্যয়িত হইয়্ 
যায় এবং যে একটু শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে অণুগুলির অতি সামান্ট? 
বিচলন হয়। ঘন ঘন আঘাতে অণুর এই স্বল্প বিচলনই অবসাদে; 
মূল কারণ। 

অধ্যাপক বস্ত্র মহাশয়ের এই আবিষ্কারের বিবরণ ইংলগু ফ্রা্ষ 
জন্মীণি প্রভৃতি দেশের নানা বৈজ্ঞানিক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে । এই 
সকল সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অন্্রাস্ত যুক্তি দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত 
হইয়া পড়িয়াছেন। বিধাতা স্থ্টির কোন জিনিষকেই যে, বিশেষ গুণসম্পদ 
দিয়া হ্ষ্টি করেন নাই, তাহা! আমাদের অতিবৃদ্ধ পিতাঁমহগণ বেশ জানিতেন 
তুচ্ছ বালুকণ! হইতে আরম্ভ করিয়া ধীশক্তিসম্পন্ন মানব পধ্যস্ত সকলে। 
একই অখণ্ড নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শাসিত হইতেছে, তাহ 
আমাদের পূর্ববপুরুষগণ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। পিতামহগণের উপযুত্ 
সম্তান জগদীশচন্দ্র তাহার আবিষ্ষারগুলি দ্বারা সেই মহাসত্যের একা 
সামাহ অংশ দেখাইয়াছেন মাত্র । 
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দৈব রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাদ অনুমন্ধান করিলে, ইহাকে একটা সম্পূর্ণ 
নৃতন শাস্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ-দত্যই ইহাঁর' প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। প্রাণী ও উত্ভিদের জন্মমৃত্যু ও উদ্নতি- 
অবনতি একট! স্থ্টিছাড়া বিশেষ নিয়মে নিয়মিত "হয় বলিয়া" ইহাদের 
একটা বিশ্বাস ছিল এবং এই বিশ্বাসই তাহাদিগকে জৈব রসায়নের, “মূল- 
ততবানুসন্ধানে নিরম্ত করিত। একই মহানিয়মের 'অধীন হইয়া যে, ধাতু- 
মধাতু, জড়-অজড় সকল বস্তই ব্রহ্গাণ্ডে অবস্থান করিতেছে, এই 'মহা- 
সতাটিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণই প্রতাক্ষ দেখিয়াছেন, স্থৃতরাং ইছারা 
জীবরাজ্যের প্রণালীকে মানুষের ভুরধিগম্য মনে করিতে, পারেন নাই। 
গত কয়েক বৎসরে বৈজ্ঞানিকগণ নানা আবিষ্কার দ্বারা' জৈব রসায়ন 
শাস্ত্রের যে উন্নতি করিয়াছেন তাহা সতাই বিশ্বয়কর । / অতি অল্পদিনের 
মধ্যে ইহারা! প্রায় দেড়লক্ষ জৈব পদার্থের বিশ্লেষ করিয়া তাহাদের খু'টিনাটি 
'ব্যাপার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই কার্য্য যে,.কত শ্রম ও কৌশলসাধ্য 
তাহা স্ছুজে৯ অনুমান করা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ অক্রাস্ত পরিশ্রম 
ঠাহার স্থুসাধন করিয়! বিজ্ঞানের একটা বৃহৎ অভাব মোচন করিয়াছেন। 
শিল্পীর কৌশলে যেমন কেবল ইট, চুণ ও কাঠ স্বৃশ্ত অট্রালিকায় 
পরিণত হয়, মেইপ্রকার অঙ্গার, অকিজেন্, হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন্‌ 
প্রভৃতি কয়েকটি মূলপদার্ধের অপূর্ব সম্মিলনে এই জীবজগতের গঠন হয়। 
কৃতি যে কৌশলে প্রাণী ও উত্ভিদকে সৃষ্টি ও পোষণ করিতেছেন, তাহা 


আবিষ্কার করিয়! পরীক্ষাগারে জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিবার একটা| প্রবল . 


্াকাঙ্ষা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগকে অভিনৃত করিয়াছে। থে কৌশলে 


৮৪ বৈজ্ঞানিকী 
জড় জীব হইয়া দীঁড়ায় কোন কালে তাহ। বিজ্ঞানের আয়তে আসিবে কি 
না, তাহা অবশ্তই এখন বলা চলে না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সহজ 
জৈব পদার্থ প্রস্তুতের যে সকল উপায় জানা গিয়াছে, তাহা! দেখিলে 
বৈজ্ঞানিকগণ যে, তীহাদের লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন 
তাহ। বুঝ] যায় । 

জৈব পদার্থকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 
প্রথম, বসা অর্থাৎ চব্বি; দ্বিতীয়, কারৌহাইডেড অর্থাৎ অঙ্গার ও 
হাইড্রোজেন্‌-মুক্ত সামগ্রী ; তৃতীয়, প্রটিনস্‌ অর্থাৎ দেহের মাংসাদির প্রধান 
উপাদান। 

বহুদিন হইল ফরাসী বৈজ্ঞানিক বাঁৎলে। (1771)0101) পরীক্ষাগারে 
কৃত্রিম চবিবপ্রস্ততে কৃতকার্ধা হইয়াছিলেন। রুত্রিম কার্বোহাইডরেড আজ 
প্রায় কুড়ি বংমর ধরিয়া জন্মীনিতে প্রস্তুত হইতেছে। চিনি. জিনিসটা এই 
শ্রেণীভূক্ত । এখন কৃত্রিম শকরা বাজারেও স্ুলভ। কিন্তু গত দশ 
বৎসরের চেষ্টাতে কেহ প্রটিন্‌ পদার্থটি প্রস্তুতের উপায় নির্ধারণ করিতে 
পারেন নাই। চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই; জীবনের ক্তরিয়ায় প্রাণী 
ও উদ্ভিদের দেহে যে সকল পরিবর্তন হয়, তাহার প্ররুতি এই চেষ্টায় প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছিল। জীবনের ক্রিয়া ও রাসায়নিক ক্রিয়া বে অভিন্ন এখন 
তাহা স্বীকার করিতেই হইতেছে ; পুষ্টি, বৃদ্ধি, সন্তান-জনন' প্রভীতি সকল 
জৈব ব্যাপারেরই মূলে রসায়নের মূলতত্ব বর্তমান। কৃত্রিম জৈব পদার্থ 
প্রস্তুত করিতে গিয়া! বৈজ্ঞানিকগণ জীবতত্বের যে সকল রহস্তের কথ! 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধুনিক বিভানরে সত্যই যথেষ্ট লাভবান 
করিয়াছে। 

জৈব পদার্থের এক শ্রেণীর উপাদানকে বৈজ্ঞানিকগণ সেলুলদ 
(08110107৫) বলেন। ইহাতে কেবল অঙ্গার ও হাইড্রোজেনেরই প্রাধান্য 
দেখা যায়। গাছের ছাল, আশ, কাঠ, তুলা প্রভৃতি অনেক জিনিস 
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| এই পদার্থেই গঠিত। কৃত্রিম সেলুলদ্‌ প্রস্তুতের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায়; 
ৰ এখন যে, ইহা৷ দ্বারা কত ব্যবহীর্ধ্য দ্রব্য প্রস্তত হইতেছে তাহার ইয়ন্তা হয় 
[না। রঃ সকল দ্রব্যের জুন পূর্বে মানুষকে যথেষ্ট ক্রেশ স্বীকার করিতে 
।হইত। কাগজ, নিধৃম বারুদ, কৃত্রিম রেসম, কৃত্রিম কেশ ও চর্ম প্রতৃতি 
প্রস্তুত রা এখন কৃত্রিম সেলুলসের ব্যবহার হইতেছে। 
বাজারে আজকাল নান জাতীয় রঙের গুঁড়া অল্পমূল্যে বিক্রয় কর! 
হয়, সেগুলিকেও জৈব রসায়নশান্ত্রের উন্নতির উদাহরণ বলা যাইতে পারে। 
_আল্কাত্র! হইতে এই সকল রঙ্‌ প্রস্তুত করা হয়। জম্মীনি এই রঙ্গের 
বাবসায়ে সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছে । অনেক সময় দেখা যায়, 
জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে গেলে, অত্যন্ত অধিক ব্যয় 
হয়; কাজেই এই প্রকারে প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে স্থান পায় না। কিন্ত 
রঙ্-সম্বন্ধে এ কথা বল! চলিতেছে না। আঞজকাল এত অগ্প ব্যয়ে 
নানা জাতীয় কৃত্রিম রঙূ প্রস্তুত হইতেছে ঘে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহজাত 
রডের আর আবশ্তকতা দেখা যাইতেছে না। শেফালি বা পলাশ ফুলের 
রঙে এখন আর কেহ বস্ত্র রঞ্জন করে না। জন্মীনির রঙ এখন অলক্তক- 
রমকেও নির্বাসিত করিয়াছে। নীলের জন্য বিদেশে ভারতের যথেষ্ট 
'খাঁতি ছিল। সুলভ কৃত্রিম নীল এখন নীলের চাঁষের উচ্ছেদ করিয়াছে । 
বাঙ্গালাম্েশে জার নীলের আবাদ নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
রবার্‌ আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান উপকরণ। গাড়ীর চাকা, 
জুতার তলা, এবং গায়ের কোর্তী প্রত্ৃতির প্রস্ততে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার 
আছে। তাছাড়া কলকারখানার কাজে এবং সৌধীন ও খেলার জিনিস 
্রস্তুতে ইহার ব্যবহার অপরিহাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ পর্য্যন্ত 
রবারের জন্য রবার-গাছের চাষ করিতে হইত, কাজেই জিনিসটার মুল্যও 
বড় কম ছিল না । বহু চেষ্টার পর জন্দানির রসায়নবিদ্গণ কৃত্রিম রবার্‌. 
প্রস্ততোপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। হিসাব করিলে দেখা যাঁয়, প্রতি, 


৮৬ ্‌ বৈজ্ঞানিকী 
বৎসরেই এখন প্রায় কুড়িলক্ষ মণ রবারের ব্যবহার হইতেছে ; ইহার মূলা 
প্রায় তেইশ কোটি টাকা। বল! বাহুল্য অল্পদিনের মধ্যে বাজারে স্থুলত 
কৃত্রিম ববার দেখ! দিবে । আজ দশ বৎসর হুইল জন্মীন পণ্ডিত ডাক্তার 
হফম্যান্‌ কৃত্রিম রবার্‌ প্রস্ততের উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। 

যে সকল গ্রারুতিক ভ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আমরা কাজ চালাই, সেগুলি 
সকল সময়ে ঠিক আমাদের মনের মত হয় না। কাজেই নান৷ ব্য়সাধা 
উপায়ে কাধ্যোপযোগী করিয়া সেগুলিকে কাজে লাগাইতে হয়। গাছের 
আশগুলি যদি কাগজের মত সাদা হইয়৷ জন্মাইত, তাহা হইলে কাগজ- 
প্রস্তুতের জন্া তাহাদিগকে নান! রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আর সাদা করিতে 
হইত না। ইহার ফলে বাজারে কাগজ সুলভ হইত । বিশেষ বিশেষ 
জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে গরিয়। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলিকে অবিকল 
প্রকৃতির অনুকরণে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন না, কৃত্রিম জৈব জিনিষগুলি 
যাহাতে ঠিক্‌ ব্যবহারোপযোগী হইয়! কারখানা হইতে বাহির হয়, তাহারি 
প্রতি সকলের দৃষ্টি থাকে । রবার্‌ প্রস্তুত করিতে গিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ 
রবারের অনুরূপ আরো৷ কতকগুলি নূতন দ্রব্য প্রস্তত করিয়াছেন ; শুনা 
যাইতেছে এগুলি রবার্‌ অপেক্ষাও কাধ্যোপযোগী হইয়াছে । . 

কপূর জিনিসটা সম্পূর্ণ জৈব। জাপান সাঞজাজ্যের এবং ফিলিপাইন 
স্বীপপুপ্রের অনেক স্থানে কপূর বৃক্ষের চাষ করিয়া ব্যয়ষাধ্য প্রক্রিয়ায় 
কপূর সংগ্রহ করা হইত। বলা বাহুল্য ইহাতে জাপানের যথেষ্ট লাভ ছিল। 
এখন বাজারে যে কপূর বিক্রয় হয় তাহার বারো আনা .কৃত্রিম। আকুতি 
প্রকৃতিতে ইহা অবিকল জৈব কপূরের অনুরূপ । 
_ আজকাল স্ষটিক (:1001)81) জিনিসটা খুবই স্থলভ হইয়। দীড়াইয়াছে। 
চিরুণী, চুরুটের নল, গলার হার প্রভৃতি অনেক জিনিসই আজকাল অবিকল 
ন্ষাটিকের ন্যায় অর্ঘস্যচ্ছ পদার্থ দিয়া গড়া হইতেছে । বলা বাহুল্য এগুলি 
আকরিক স্ষটিক নয়; বহু পরিশ্রমে রসায়নবিদ্গণ কৃত্রিম স্টিক প্রস্তুতের 


জৈব রসায়নের উন্নতি ৮৭ 


যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা ছুর্লভ স্বাভাবিক ক্ষটিককে নির্বাসিত 
করিয়াছে। 

জৈব রসায়নশাস্ত্রের উন্নতিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানও কম লাভবান. হয় 
নাই। অহিফেন বা তাতরকুটসার প্রতৃতি উত্ভিদৃবিষ পূর্বের উত্তিদি হইতেই 
সংগ্রহ কর! হইত । এখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তাহা কারখানাতেই অতি 
সহজে প্রস্তুত করা হইতেছে । 

প্রাণিশরীরে আদ্রেনালিন্‌ (40908110) নামক এক পদার্থ আপনা 
হইতেই সঞ্চিত হয়। জীবনের কার্যে ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 
শরীরের কোন অংশে বিশেষ কারণে রক্ত আবদ্ধ হইয়! পড়িলে, সেখানে 
এই পদার্থট। স্তই উৎপন্ন হইয়া রক্তের চাপ নিয়মিত করে। মম্প্রতি 
ডাক্তার লজ (901) নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রাণিশরীরের 
এই পদার্ঘটিকে কয়লা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করিয়াছেন। 
শরীরের কোন অংশে ইহার প্রলেপ দিলে, রুক্তকোষগুলি সন্কুচিত হইয়া! 
প্রলেপবুক্ত অংশটিকে প্রায় রক্তশূন্ত করে। অন্ত্রচিকিৎসায় এই পদার্থ ট 
বিশেষ সহায় হইয়া দীড়াইয়াছে। অন্ত্রগ্রয়োগে যখন বৃথা রক্তপাতের 
আশঙ্ক। হয়, চিকিৎসকগণ তখন দেহের রুগ্ন অংশে ইহার প্রলেপ দিবার 
ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রক্ত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কাজেই অস্ত 
প্রয়ুগে স্তার রক্তপাত হয় না। 

জৈব রুসায়নের উন্নতিতে গন্ধদ্রব্যের ্র্ুত বিধির এক যুগাস্তর 
উপস্থিত হইয়াছে । ফুল সংগ্রহ করিয়। শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া দ্বার! গন্ধদ্রব্য 
প্রস্ত-প্রণালী এখন প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ফুলের যে অংশ 
গন্ধের উৎপাদক তাহা বিশ্লেষ করিলে কতকগুলি মূল গন্ধ-দ্রব্যের সন্ধান 
পাওয়া! যায়। এক গোলাপের আতরে এই প্রকার প্রায় কুড়িটি মূল গন্ধের 
মিশ্রণ আছে। রসায়নবিদ্গণ কৃত্রিম উপায়ে এই সকল মূল গন্ধদ্রব্য 
প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রস্তত গন্ধ- 


৮৮ বৈজ্ঞানিকী . 


জব্যগুলিকে নান! প্রকারে মিশ্রিত করিয়া! ইহারা এখন শত শত সুন্দঃ 
গন্ধ-দ্রবা প্রস্তত করিতেছেন। কৃত্রিম সুলভ আতরকে এখন সত্যই 
স্বাভাবিক আতর হুইতে পৃথক করা কঠিন। গত বৎসরে এক জক্মানি 


হইতে প্রায় ত্রিশ কোটি মুদ্রার গন্ধ-দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ বিদেশে প্রেরিত 
হইয়াছে । 


. প্রাচীন ভুত 


শ্রাপ্কে করায়ত্ত করিবার আকাঙ্া মানুষে চিরকালই প্রবল । ঘাহা 
হজ ও প্রতাক্ষ, তাহার দিকে একবার না তাকাইয়া, প্রহেলিকাঘয় 
হং জটিল ব্যাপার লইয়! নাড়া চাড়। করিতে আমরা স্বভীবতঃই ভালবাদি । 
বিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করিলে মানবের এই উচ্চাকাচ্ষার প্রচুর 
রিচয় পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণের উচ্চাকাজ্ষা প্রায়ই মফলতার 
কৈ অগ্রসর হইয়াছে সত্য, কিন্তু তন্দবারা কতকগুলি অতি সহজ 
শাকৃতিক ব্যাপারকে যে, বহুকাল নিগৃহীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে 
ইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই নিগৃহীত ব্যাপারের 
ধ্য ভূতন্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ হার্সেল্‌ ও লাগ্নাস্‌ প্রমুখ বিজ্ঞানরখিগণ 
খন দূরবীণ খাটাইয়া, সৌর ও নাক্ষত্রিক রহস্তোস্েদে ব্যস্ত ছিলেন, তখন 
হাদের পদচুদ্িত ধরাপৃষ্ঠের উৎপত্তি, স্থিতি ও পরিবর্তনাদির বিষয় ইহার! 
[শেষ কিছুই জানিতেন না । 

সকল শাস্ত্রেই কল্পনা ও অনুমানের স্থান আছে, প্রাচীন ভূ-তত্বে এই 
মের স্মভির্গার হয় নাই। প্রথমে ইহা কেবল কল্পনার আবর্জনাতেই 
মূল পূর্ণ ছিল। একদল পণ্ডিত বলিতেন, স্থষ্টির সময়ে পৃথিবী একটা বুহৎ 
বফপিণ্ডের আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তা”র পরে একটা ধূমকেতুর 
ঘর্ষণে আসিয়া অবধি ইহার চেহার! ফিরিয়া গিয়াছে, এবং এই ধুমকেতুই 
হাড়পর্ব্বত বালুমৃত্তিকা ও প্রাণি-উত্তিদের জন্ম দিয়া পৃথিবীকে সচেতন 
রিয়া তুলিয়াছে। কোথায় সেই ধূমকেতু এবং সংঘর্ষণই ব! কৰে হুইল, 
জ্ঞাসা করিলে বৈজ্ঞানিকগণ নিরুত্তর থাকিতেন। আর এক পণ্ডিত- 
শ্রদায় ঠিক করিয়াছিলেন, _সর্ধাগ্রে পৃথিবীটা কেবল জল দিয়াই গঠিত 


৯০ বৈজ্ঞানিকী 


ছিল এবং এই জলের উপরে মৃত্তিক1 ও পাহাড়পর্বতের উপাদান, বাশ্পাকাত 
ভাসিয়া৷ বেড়াইত, সেই ভাসমান পদার্থগুলিই ক্রমে জমাট বীধিয়া আধুনিব 
ভূপৃষ্ঠের রচন! করিয়াছে । শতাধিক বৎসর পূর্বেকার সেই অবৈজ্ঞানিক 
যুগে স্বপ্নভাষী গম্ভীর বিজ্ঞানবিদ্গণের উক্তির প্রতিবাদ করিবার সামর্থ 
কাহারও ছিল না, কাজেই লোকে এসকল আজ্গুবি কথায় অবিশ্বী 
করিত না। 

ভূতব্বের কথ। বনিতে গেলেই প্রাচীন পণ্ডিতের বাইবেলের সেই 
মহাজলপ্লাবনের কথ! পাড়িতেন, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া নান 
অদ্ভূত সিদ্ধান্ত খাড়া করিতেন। কতকগুলি পণ্ডিত বাইবেলোক্ত জল 
প্লাবনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,-_পৃথিবীর ভিতরট 
আমূল কেবল জলেই পূর্ণ; এই জলের উপরেই প্রথমে মৃত্তিকার উৎপদি 
হইয়াছিল, তা”র পরে গুরুত্বাধিক্য প্রযুক্ত মৃত্তিকা জলরাশির ভিতর ডুবিডে 
আরম্ত করিলে সেই আভ্যন্তরীণ জলরাশি উচ্ছসিত হইয়া মহাপ্লাবনে' 
উৎপত্তি করিয়াছিল। গোড়া গ্ীষ্টান্গণ বাইবেলকে এই প্রকারে বৈজ্ঞানিং 
ভিত্তির উপর দাড়াইতে দেখিয়। খুব কোলাহল আরস্ত করিয়াছিলেন, কিং 
বৈজ্ঞানিকমাত্রেই এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারেন নাই। কয়েক; 
পণ্ডিত দল বাঁধিয়া নান! প্রতিবাদ করার পর, তাহাদের নিজের এক সিদ্ধাং 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

ইহারা! বলিতেন,__-পৃথিবী আজকাল যেমন ইহার কক্ষার উপ. 
দীড়াইয়া একটু তির্যকৃভাবে আবর্তন করে, অতি প্রাচীন কালে পৃথিবী 
অবস্থা মেপ্রকার ছিল না, তখন উহার মেরুদও ঠিক সোজাই থাঁকিত 
তার পর কোন কারণে একদিন হঠাৎ পৃথিবী বাঁকিয় ঘুরিতে আর; 
করিয়াছিল। এই আকম্পিক অবস্থান-পরিবর্তনে, পৃথিবীর জলরাশিতে 
যে একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই বাইবেলের মহাপ্লীবন 

তৃতীয় মতবাদী পত্ডিতগণের দিদ্ধাস্তটি আরও অদ্ভুত। ইহা; 
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উল্লিখিত ছুইটি সিদ্ধান্তকে উড়ীইয় দিয়া বলিতেন,_-খুব সম্ভবতঃ একটা 
ধূমকেতু পৃথিবীর অতি নিকটে আসিয়! তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ দ্বারা তৃপৃষ্ঠের 
জলরাশি আলোড়িত করিয়াছিল, এবং এই আলোড়নজাত জলোচ্ছাীসই 
বাইবেলের বন্তা।। 

অষ্টাবিংশ শতাবীর বৈজ্ঞানিকগণ কেবল কল্পনার সাহায্যে পূর্বোক্ত 
নানা আজ্গুবি সিদ্ধান্ত দাড় করাইয়! ভূ-তত্বকে একখানি উপন্তান করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। যুক্তিতর্কের দিকে না গিয়া, ইহারা যথেচ্ছ বলিয়া যাইতেন, 
এবং যে সিদ্ধান্তটি যত অদ্ভুত ও অসম্ভব এবং: উপস্তামের ম মত হইত, সেইটিই 
তত লোকপ্রিয় হইয়া দীড়াইত। 

ভূ-তত্বের এই ওঁপন্তাসিক যুগে হটন মনি 11070601) নামক 
জনৈক সুল্সদর্শা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইয়াছিল ! মৃত্তিকা ও প্রন্তরাদি 
লইয়৷ রাসায়নিক পরীক্ষাকালীন, ইনি প্রত ভূ-তত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। 


( ভূ-পৃষ্ঠের যেসকল পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া, পুর্ব বৈজ্ঞানিকগণ 


ধূমকেতু প্রভৃতি স্ঙটিছাড়া বস্তুর শরণাগত হইয়াছিলেন, .কেবল কতকগুলি 
চিরপরিচিত প্রারুতিক শক্তির সাহায্যে হটন্‌ সাহেব সেই সকল পরিবর্তন 


প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। কঠিন প্রস্তর যে, ঝুষ্টিবাত্যা ও নানা 


রাসায়নিক কার্ধে নিয়তই চূর্ণীভূত হইতেছে, ইনি তাহা মকলকে প্রত্যক্ষ 


দেখাইলেন প্রীবং বৃষ্টির জলপ্রবাহ ও সমুদ্রের আোতোভিঘাতে যে, নিয়তই' 
ভূভাগের ক্ষয় হইতেছে তাহাও সকলে দেখিলেন; এই সকল প্রতাক্ষ 
ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া! হটন্‌ সাহেব প্রচার করিলেন,_-আধুনিক 
গে বুষ্টিপ্রবাহ ও নদীসমুদ্রাদির আ্রোত দ্বারা ভূ-ভাগের যে ক্ষয় হইতেছে, 
তাহা অবিরাম চলিতে থাকিলে কয়েক সহত্র বৎসর মধো পৃথিবীতে আর 
স্চিহ্ন থাকিবে না ; সমগ্র ভূভাগ সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়া! যাইবে । 

এই যিদ্ধান্ত প্রচারের পর হটন্‌ সাহেবের মনে হইয়াছিল, যদ্দি প্রকৃতই 
ভূপৃষ্ট ধৌত হইয়া সমুপ্রগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে কি 'সমুদ্রতপন্থ সেই 
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সঞ্চিত মৃত্তিকা ক্রমে স্তরপর্ধ্যায়ে সজ্জিত হ্ইয়া প্রস্তরে পরিণত হইতে পারে 
না, এবং সেই প্রস্তরে জলচর জীবের কি কঙ্কাল দুষ্ট হইবে না? নানা 
স্থানের শিলা পরীক্ষ। করিয়! হটন্‌ সাহেব অনেক স্থলেই জলচর জীবের 
কঙ্কাল দেখিতে পাইলেন। চুর্প্রস্তর ও শ্ষটিকশিল! যে, এককালে সমুদ্র- 
তলে নিমজ্জিত ছিল, তাহাদের স্তরবিষ্তাস ও ততপ্রোথিত জলচরজীবকক্কাল 
স্পষ্ট সাক্ষা দিতে লাগিল । পর্বতশেখরস্থ প্রস্তরে যে, কখন কখন সমুদ্রচর 
জীবের কঙ্কাল দেখা যাঁয়, অতি প্রাচীন পণ্ডিতের! তাহা জানিতেন,-_- 
এবং ইহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের উচ্ছজ্খলতার পরিচায়ক বলিয়া সান্বনা- 
লাভ করিতেন। পরবত্তী পঙ্ডিতগণ এই সাস্বনাবাক্যে না ভুলিয়া! ইহার 
প্রকৃত তত্ব আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোন ক্রমে 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ভূ-পৃষ্ঠের ভিত্তিগঠন সর্বাগ্রে সমুদ্রুতলে 
হইয়াছিল বলিয়াই যে, পর্ববতস্থ শিলায় জলচর জীবের কঙ্কাল দেখ! যায়, 
হটন্‌ সাহেবের প্রসাদে এই সময়ে সকলে তাহা বুঝিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। 

ভূ-তত্বসন্স্বীয় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রচারিত হইলে সাধারণের মনে 
দুইটি সন্দেহস্চক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। ভূঁ-পৃষ্ঠের ক্ষয়জাত মৃত্তিকা 
দ্বারা যদি প্ররুতই সমুদ্রতলে নূতন স্থলভাগের ভিত্তি গঠিত হওয়! সম্ভবপর 
হয়, তবে সমুদ্রতলের কোমল কর্দম কি প্রকারে কঠিন শিলায় পরিণত 
হইল, এবং সমুদ্রতলশায়ী সেই নূতন ভূ-ভাগই বা কি প্রকারে*উর্দে্ উথ্িত 
হইল? আবিষ্ধারক হটন্‌ এ ছুইটি বিষয়ের সুমীমাংসার জন্য কিছুদিন 
পরাক্ষাদি করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিন মধ্যেই তাহার গবেষণা সার্থক 
হইয়াছিল। প্রস্তর মাত্রেই শুরবিস্তাস দেখ! যায় ন!; স্তরহীন শিল। পরীক্ষা 
করিলে কখন কখন তাহাতে এক প্রকার জমাট প্রাথর দেখা যায়। এই 
পাথরগুলি ষে, কোন্‌ সময়ে দ্রব অবস্থায় থাকিস! :পরে শীতল হইয়া 
জমাট বীধিষ্নাছে, উহাদের আকার দেখিলেই তাহা বেশ অনুমান হয়। 
সর্বপ্রথমে 'এই শ্রেণীর শিলাপগ্তলি হটন্‌ সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
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এবং ভূ-মধ্যস্থ তাপই যে, সমুদ্রুতলসঞ্চিত মৃত্তিকাকে গলাইয়! এ জমাট 
শিলার উৎপত্তি করিয়াছে, সে সম্বন্ধে আর তাহার সন্দেহ ছিল না'।. স্তরবন্ধ 
্রস্তরও যে, ভূগর্ভস্থ তাপের কার্ধা, তাহাও তিনি মার্ধেল প্রস্তর পরীক্ষা 
করিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন । ক্ষটিক-শিলা রাসায়নিক পরীক্ষায় দগ্ধ 
্ণপ্রস্তর বলিয়া ধরা পড়িয়াছিল। কাজেই ভূগর্ভস্থ তাপই যে, স্তরবদ্ধ 
শিলারও উৎপত্তির কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। 

ভূগর্ভস্থ তাপ দ্বারা কর্দমকে শিলায় পরিবন্তিত হইতে দেখিয়াই 
হটন্‌ সাহেব ক্ষান্ত হন নাই, তৎপরে অল্পদিন মধো আরও অনেক অদ্ভুত 
কার্ধা তাহার দ্বারা আবিষ্কত হইয়া পড়িয়াছিল। সমুদ্রতলশায়ী শিলার 
উত্থান ও পর্বতে পরিণতি ব্যাপারেও তিনি ভূ-জঠরাগ্ির কার্য্য দেখিয়াছিলেন। 
পাঠকপাঠিকাগণ অবশ্ই জানেন, ভূ-কম্পন জগতের প্রায় একট! নিতা 
ব্াপার। ইহার দ্বারা নিয়তই. পৃথিবীর কোন অংশ উচ্চ বা কোন স্থান 
নীচু হইয়া যাইতেছে । হটন্‌ সাহেব ভূ-কম্পনের এই কার্য পরীক্ষা করিয়া 
স্থির করিয়াছিলেন, _-সমুদ্রতলে শত শত বৎসর ধরিয়া ভবিষ্যম্থবলভাগের যে 
ভিত্তি গঠিত হয়, ভূঁ-গর্ভস্থ তাপজাত ভূঁ-কম্পনই তাহাকে সাগরগর্ভ 
হইতে উঠাইয়! মহাদেশে পরিণত করে। অতি প্রাচীনকালে ভূ-গ্ভে 
“তাপ অত্যন্ত অধিক ছিল, কাজেই সেই সময়ে ভূমি প্রবলবেগে কম্পিত 
হইয়া ঘ-পৃষ্টের আকার প্রায়ই রূপান্তরিত করিত। হিমালয় ও আলপুদ্‌ 
প্রভৃতি পর্বতমাল! এবং এশিয়৷ যুরোপ প্রভৃতি মহাদেশ নেই জগৎব্যাপী 
কোন না কোন মহা! ভূ-কম্পনের ফল ? 

হটন্‌ সাহেব অতি অক্পবয়মে পূর্বোক্ত মহাবিষ্ষারগুলি সম্পূর্ণ করেন। 
১৭৮১ অবে এডিন্বর! রয়াল্‌ সোসাইটির এক অধিবেশনে উক্ত আবিফার- 
বিবরণী পঠিত হইলে, বিজ্ঞ সভ্যগণ একটু তি্ঘযক্‌ দৃষ্টিতে যুবক 
আবিষ্কারকের প্রতি তাকাইয়া তাহাকে কৃতার্ধ করিয়াছিলেন মাত্র, বিষয়টা 
যে রয়াল্‌ সোসাইটির আলোচ্য হইতে পারে তাহ! ইহাদের মনেই হয় নাই; 
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ভূ-তব্বের কথ! উঠিলেই তখনও পণ্তিতগণ সেই ধৃমকেতুকে টানিয়া আনিয় 
সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর 
অবিরাম গবেষণা করিয়। স্বীয় ব্যয়ে আবিফার-বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশ 
করিলে, হুটন্‌- সাহেব পঞ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 

পুরাতনের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা সকল দেশেই সমান। সবত্রপোষিত 
অতি প্রাচীন ভূ-তন্ববাদগুলির মূলে অজ্ঞাতনাম। হটন্‌ কুঠারাঘাত কারতেছেন 
দেখিয়া, তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক মাত্রেই ক্রুদ্ধ হইয়! পড়িয়াছিলেন। জন্মীনিতে 
ডাক্তার ওয়ারনার নামক জনৈক প্রম্িদ্ধ বৈজ্ঞানিক দল বীধিয়া হটনের 
উপর গালিবর্ষণ আরম্ত করিয়াছিলেন এবং নবাবিষ্কৃত তথ্যের ভ্রুমপ্রদর্শনের 
জন্য বুথ! চেষ্টা আরন্ত করিয়াছিলেন । শিক্ষিত সাধারণলোক অবাক্‌ হইয়! 
এই বাগৃবিতগা শুনিতেন; অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলিকে হঠাৎ ত্যাগ 
করিয়া, নুতনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে ইহারা তখনও সাহসী 
হন নাই। | 

১-*০ থুষ্টাবধে প্রতিদ্ন্বিগণের আক্রোশ চরম সীমায় উপনীত 
হইয়াছিল। নুতন সিদ্ধান্ত-অনুসারে পৃথিবীর বয়ঃকাল বাইবেলোক্ত ছয় 
হাজার বৎসরেরও অধিক হইতে দেখিয়া, ইহারা অবশেষে আবিষ্কারক 
হটন সাহেবকে শ্বধশ্মত্যাগী অথুষ্টান্‌ নাস্তিক প্রভৃতি উপাধি প্রদান করিতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বয়স যে, ছয় হাজার বৎসয্মেরঙ অধিক, 
এবং কালেরও যে সীম! নাই, এই বাইবেল্বিরুদ্ধ কথাগুলি প্রবীণ 
পণ্ডিতগণকে বুঝাইতে অনেক সময় খ্যয়িত হইগ্লাছিল3 -. 

পণ্ডিতবর স্মিথ ও আচার্য কুভেয়ার্‌ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ হটনের 
আবিষ্ারপ্রচারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদের কার্য 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বিষয়ীভূত বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ 
করা হইল না। আমর! পরপ্রবন্ধে আধুনিক ভূ-তত্বের আলোচনা কালে, 
এ নকল বিজ্ঞানরধীদিগের কার্ধ্য বিশেষভাবে আলোচনা করিব । 
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অষ্টাদশ শতাবীর শেষভাগে স্ুবিখ্যাত ভূতব্ববিদ্‌ জেমস্‌ হটন্‌ যখন তৃপৃষ্ঠের 
উৎপত্তি প্রসঙ্গে প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে চাড়াইয়৷ বলিলেন,_তৃগর্ভস্থ 
তাপই জলগ্থলাদির বৈচিত্র্য-বিধানের একমাত্র কারণ ; দেশবিদেশের 
বৈজ্ঞানিক অবৈজ্ঞানিক পত্তিতমুর্ঘ কলেই একবাক্যে হটন্‌ সাহেবকে ধর্া- 
বিরোধী নান্তিক দাস্তিক প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করিতে লাগিলেন বৃষ্টি- 
বাত্াদি দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা যে নিয়তই সাগরতলে সঞ্চিত হইতেছে, 
এবং ভূমধ্যস্থ তাপজাত ভূকম্পন দ্বারা যে, সেগুলিই আবার স্থলে পরিণত 
হইতেছে, হটন্‌ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই। জন্মান পণ্ডিত ওয়ার্নার (97৩) এই নূতন 
সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিবার জন্ত যে এক দল গঠন করিয়াছিলেন, ছোট 
বড় বৈজ্ঞানিক মাত্রেই সেই দলে যোগ দিয় হটনূকে নানাপ্রকারে লাঞ্গিত 
করিতে আর্ত করিয়াছিলেন। ওয়ারনারের দল বলিতেন,-_স্যষ্টির প্রথমে 
"সমগ্র পৃথিবী উত্তপ্ত জলে আবৃত ছিল এবং পাহাড় পর্বত দেশ মহাদেশের 
উপাদান ধসই৬ধরাব্যাপী মহাসাঁগরেই মিশ্রিত ছিল। তার পরে জল ক্রমে 
শীতল হইতে আরন্ত করিলে, মিশ্রিত মৃত্তিকা! সঞ্চিত হইয়! ভূভাগের রচনা 
করিয়াছে। পর্বতের উৎপত্তির কথ জিজ্ঞাস! করিলে ইহারা বলিতেন্,_ 
চিনির রস শ্লীতল হইলে যেমন তাহাতে স্বতঃই কতকগুলি দান! জন্মায়, 
মহাসমুদ্র শীতল হইতে আ'রম্ত করিলে সেই প্রকার কতকগুলি শিলাময় 
বৃহৎ দানার উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং সেই দানাই এখন পাহাড় পর্বত 
ও শিলারপে আমাদের সম্মুখে দীড়াইয়! আছে। | 

' অগিবাদী (51569091) হটন্‌ ও বরুণবাদী (9৮519) ওয়ারনারের 
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শি্গণের মধ্যে ভূ-তত্তপ্রনঙ্গে প্রায় পচিশ বৎসর ধরিয়া বাগৃযুদ্ধ চলিয়াছিল, 
_ সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া উভয় দলেরই পুষ্টিসাধন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্যকে মূল প্রশ্ত্রের মীমাংস! হয় নাই, শেষে 
নীহারিকাবাদে লোকের বিশ্বাস হওয়ায় হটনের সিদ্ধান্তটি প্রতিষ্ঠালা 
করিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে গর্ভ খনন করিয় 
কেন্ত্রীতিমুখে গেলে যে, গভীরতা অনুসারে তাপ বাড়িতে থাকে, ইতিপূর্বে 
তাহা জান! ছিল না, নচেৎ এতটা গোলযোগ হইত না। ভাগাক্রমে এই 
সময়ে ভূগর্ডস্ত তাপের পুর্বোক্ত প্রমাণটি অযাচিতভাবে হটনের করায় 
হইয়া পড়িয়াছিল। অগ্নিবাদিগণ এই তথ্যটিকে ও আগ্নেয় পর্বতের 
কাধ্যকে, তাহাদের মতবাদের প্রমাণন্বরূপ উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
ভূ-তন্ববিদ্গণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করিলেন,_ আমাদের পৃথিবী সর্ব- 
প্রথমে অত্যুষ্জ দ্রবপদার্থময় মহাপিগাকারে ছিল, তার পরে উহার উপরি- 
ভাগটা৷ ক্রমে শীতল হইয়া! জমাট বাঁধিয়া! যাওয়ায়, এই জলম্থলের বিকাশ 
হইয়াছে। ভূপৃষ্টে গহ্বর করিয়া কেন্দ্রাভিমুখে নামিতে থাক, সেই 
অত্যুঞ্ দ্রবপদার্থের সাক্ষাৎ পাইবে । সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চাঁলস লয়েল্‌ 
(911) এই সময়ে বৈজ্ঞানিক মহলে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, ইনিও 
হটনের মতবাদ অনুমোদন করিয়৷ বলিয়াছিলেন,_ভূগর্ভ যে তাপময় 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তবে ইহা যে আকেন্ত্র কেবল স্ব্ধীতুতে পূর্ণ 
এ কথ বলা যায় না; ভূ-গর্ডের স্থানে স্থানে গলিত পদার্থময় হুদ থাকাই 
সম্ভব। লয়েলের পর আর একদল পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,__স্থ্টির প্রারন্তে 
ভূগোলকের দ্রব অবস্থায় থাক সম্ভবপর বটে, কিন্তু ভৃপৃষ্ঠের উৎপত্তির 
পর মৃত্তিকার প্রবল চাপে তাহা আর গলিত অবস্থায় থাকিতে পারে না। 
ম্তবতঃ এখন নেই ভরবপদার্থ তুজঠরে লৌহের স্তায় কঠিন হইয়া রহিয়াছে 
কিন্তু তাহার তাপ ুরবরবই আছে। . 

খুঁটিনাটি বপারে যে যাহাই বলুন, জলম্থলের বৈচিত্র ও পাহাড় 
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পর্মতের ডংপান্ত প্রত্ৃতি প্রারকতিক ব্যাপার যে, ভূগর্ভস্থ তাপেরই কার্য 
তাহাতে আর কাহারে! সন্দেহ রহিল লা। কেবল স্ুবিখ্যাত ভৃতন্ববিদ্‌ 
ূর্ববোক্ত লয়েল্‌ সাহেব অগ্নিবাদীদিগের কয়েকটি উক্তিতে সন্দেহ গ্রকাশ 
করিতে আর্ত করিয়াছিলেন। ভূ-পৃষ্টের উৎপত্তি ব্যাপারে যে, ভূ-গর্ভতাপ 
নিহিত আছে ইনিও তাহা বুঝিয়াছিলেন, তবে ভটন্‌ ও তাঁহার শিষ্যগণ এক 
এক বিশ্বে যুগে ক্ষণকালব্যাপী ভূ-কম্পন দ্বারা যে, জলম্থলের বিকাশ কল্পন!* 
করিয়া আমিতেছিলেন, তাহাতে লয়েলের ঘোর আপত্তি হইল। ইহার 
মতে, ভূ-পৃষ্টের পরিবর্তন আজ যেমন হইতেছে, সহ সহত্র বদর পূর্বেও 
অবিকল সেই প্রকারে হইয়াছিল। 

লয়েল্‌ স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, মনুয্য্ষ্টির পূর্ব হইতে আজ পর্য্স্ত 
পর্বত ও জলস্থলের উৎপত্তি ধবংস অবিকল একই ভাবে চপিতেছে ; বৃহৎ 
পর্বতগুরির উৎপত্তি-তর্ব নির্দেশ জন্য আবন্মিক প্রবল ভূকম্পের কল্পনার 
আবগ্তকতা নাই । আমরা আজকাল যে মৃছু তৃকম্পনাদি প্রাকৃতিক 
উৎপাত প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি, হিমালয় ও আর্লমের মত পর্বতের 
উৎপত্তি পক্ষে তাহাই প্রচ্র,_-ঢুই দিনের ভূকম্পের পরিবর্তন আমর! 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি ন! সত্য, কিত্ব সহস্র সহল্স বৎসরের মূছু ভূকদ্পের 
ফলে হিমালয়ের স্তায় পর্ববতের উৎপত্তি অসম্ভব নয়। | 

 হটনু সুছেবের কল্পিত মেই প্রাগৈতিহাসিক ভূকম্পের অস্তিত্ব না 
থাকা সেও, কেবল মৃদু ভূ-সঞ্চলন দ্বারা আমাদের সম্মুখেই আজকাল 
যে সকল প্রত্যক্ষ পরিবর্তন হইতেছে লয়েল্‌ সাহেব সেগুলিও দেখাইতে 
আরম্ত করিয়াছিলেন। বৃহৎ ভূ-কম্পন ব্যতীত স্থইডেন উপকূলের ক্রমোখান 
এবং শ্রীন্ল্যাণড'গ্রস্থতির ক্রমাবনতি প্রত্যক্ষ করির. সকলেই বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। পুর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণ ভূঁ-পৃষ্ঠকে স্থির ও অচঞ্চল মনে করিয়া 
যে ত্রম করিয়৷ আলিতেছিলেন, হটন্‌ সাহেবের অনুসন্ধানফলে ও লয়েলের 
চেষ্টায় তাহ! অপনোদিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভৃতত্বের প্রকৃত পরিচয় 


৯৮  বৈজ্ানিকী 


পাওয়া গেল। মৃত্তিকা ও শিলাময় কঠিন তৃপৃষ্ঠ এবং তরঙ্গিত সমু 
উভয়কেই বৈজ্ঞানিকগণ সচঞ্চল দেখিতে লাগিলেন। পার্থক্যের মধ্যে এ 
দেখা গেল যে, তরল সমুদ্রজলের উ্থানপতন যেমন প্রতি মুহূর্তেই দৃষ্ট হয 
ভৃপৃষ্টের বিক্ষোভ সে প্রকার অল্প সময়ে দেখ যায় না, ইহার এক একা 
তরঙ্গের উানপতনে হয় ত সহস্র সহ বৎসর কাটিয়া যায় । 

* এই সকল সিদ্ধান্তের পর একটা নামান্ত ব্যাপার ভূ-তত্বস্বন্ধীয় একা 
অত্যাশ্চ্যা- আবিষ্কারের নুচন! করিয়াছিল। উত্তর প্রদেশে অনেক সমতঃ 
স্থানে যে বৃহৎ বৃহৎ গোলাকার প্রস্তরখণ্ড প্রায়ই তৃপ্রোথিত ,দেখা যায় 
গ্রাচীন ও আধুনিক পগ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধানেও তাহাদের উৎপত্তি 
প্রকৃত তত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের নিক 
সেই পাষাণস্ত পগুলি এক একটি প্রকাণ্ড রহস্তময় ব্যাপার হইয়া দীড়াইয়া 
ছিল। অতত্যুচ্চ পর্বতশিখরের মৃত্তিকাবছুল স্থানেও কয়েকজন ভূতব্ববি 
কর্তৃক এ প্রকার শিলাখণ্ড আবিষ্কৃত হওয়ায়, বিষয়টা আরে! জটিল হুইয 
পড়িয়াছিল। কেহ তত্ানুসন্ধিৎস্থ হইয়! প্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইলে 
তাহার! বাইবেল্‌ খুলিয়৷ অনেক ভাবিয়। চিত্তিয়া শিলাখণগুলিকে মহা 
প্লাবনের পরিচায়ক বলিয়া স্থির করিতেন। তাহারা বলিতেন, সেই. প্রব। 
বস্তায় হখন সমগ্র সি লয়প্রাণ্ড হুইয়াছিল, তখন তুচ্ছ শিলাখও € 
তরঙ্গাভিঘাতে নানাস্থানে চালিত হইতে থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি 
বাইবেলে লিখিত আছে, অত্চ পর্বতশিখরও বন্ার গ্রাস হইতে” অব্যাথ 
পায় নাই, সুতরাং স্রোতে শিলাধগুগুলির টানতে আশ্রয় "গ্রহ 
করাই সম্তব। ূ 

| ফোন আবি টবী ঘন ভৃাগের হে, কোন প্রকার সব 
পরিবর্তন হইতে পারে, লয়েল্‌ সাহেব তাহা মোটেই বিশ্বাস. করিতেন না 
খান্মিক নৈজ্ঞানিকদিগের শত বিজঞপ. বহু করিয়া ইনি শিলাসঞালনে 
কারণারর অনুসন্ধানে নিযুক্ত, হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপার লই 


আধুন্দিক ভূ-ততব | ১৯৯ 
ভীহাকে অধিকদিন পর্যাবেক্ষণ করিতে হয় নাই। মেক্রুপ্রদেশের ভাপমান, 
বরফন্ত পে প্রোথিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাথগুগুলিকে শত শত জ্রোশ 
রবর্তীস্থানে নীত হইতে দেখিয়া, পূর্বোক্ত শিলাখগুগুলিও যে প্রাচীনকালে 
বরফস্ত,প দ্বারা বাহিত হইয়া চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার 
মার লনোহ ছিল না। লয়েলের এই সুষ্ষদর্শন ও আবিষ্কারকুশবতার় 
সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। . | 

মানুষ যখন খুব নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে, নিরাপদ দিক্‌ হইতে অনেক 
সময়ে উদ্বেগের উদয় হয়। লয়েল্‌ ও তাহার শিশ্াগণ যখন নবাবিষারের 
জয়োল্লাসে মত্ত, পেরাগ্ডিন (1১6:7719) নামক জনৈক অবৈজ্ঞানিক 
ব্যক্তি ইহাদের প্রিয় গিদ্ধান্তটর মূলোচ্ছেদের আয়োজন করিয়াছিলেন। 
লয়েলের আবিষ্কারমন্বদ্ধীয় কোন কাথাই এই লোকটি জানিতেন না, 
তুষারময় উত্তর প্রদেশে হরিণাদি শিকার কর! তাহার একমাত্র ব্যবসায় 
ছিল। পূর্বোক্ত মৃত্যপ্রাথিত শিলপান্ত,পণুলি হঠাৎ তীহার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিল; বাইবেলের জলপ্লাবনের কথা তিনি জানিতেন, কিন্তু বস্তা- 
তে শিলান্ত গ কাঠ্ফলকের ্তায ভাসমান হইয়া যে,. চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িবে একথা তাহার মনে উদয়ই হয় নাই। সহসা উত্তর প্রদেশস্থ শত 
'শৃত বৃহৎ তুষার নদীর (018016:9) কার্য তাহার মনে গড়িয়া গেল। তিনি 
মনে মনে টাস্রিলেন, এই সকল নদীর তুষার যদি ছোট ছোট শিলাখ্ড 
বহন করিয়া চক্ষুর সন্ুখেই চারিদিকে ছড়ায়, তবে সেই বৃহৎ শিলাগুলির, 
বিক্ষেপ প্রাচীনকালের বৃহৎ তুষার-নদী ছারা কেন সম্পন্ন হইবে না? 
স্বদেশপ্রত্যাগত হইয়া দরিদ্র শিকারী পেরাগ্ডিন তাহার স্কুল পর্য্যবে্গণলন্ধ 
এই বিশ্বামের কথ! কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।- 
কিন্তু তধন রয়েলের নব-সিদধান্তের .মোহে আবিষ্ট খাঁকিয়া অবৈজ্ঞানিক 
শিকারীর কথায় কেহই কর্ণপাত করিবার... অবকাশ .পাঁন নাই? দশ 
বৎসর. .পরে, ভ্রেন্জে চে ৩০৪৫৩), নামক জনৈক: 'ফরানী বৈজ্ঞানিক 


টি 


১৬৩ বৈজ্ঞানিক 


পেরাগ্ডিনের অনুমানের কথা শুনিয়া একটি বৈজ্ঞানিক সভায় বিষয়টির 
আলোচনা উত্থাপন করিলে বৈজ্ঞানিকগণের চক্ষু ধুলিয়াছিন । সুপ্রনিক 
আগাগি সঙ্গ ( £028912) এবং সার্পেনটিয়ার (07087060091) নুতন মতবাদটিকে 
লয়েলের তুষারস্ত,প (1৫০-১৪:৪) সম্বন্ধীয় সিন্ধান্ত অপেক্ষা সমীচীন মনে 
করিয়াছিলেন। শিকারী পেরা্ডিনের উক্তির সত্যতা পরীক্ষা! করিবার 
জন্য কিছুদিন আল্লদ্‌ দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ১৮৫৭ অন আগাগিজ্‌ প্রচার 
করিলেন,--অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর উত্তর অংশস্থ সমতগ পার্ধতীয় 
ভূমিমাত্রই বরফ দ্বারা আবৃত ছিল, শিলারঞ্চালন সেই তুষারযুগেরই কার্ধয |. 

এই সার্বভৌম তুষারবুগের কথা প্রচার করায় আবিফারক 
আগাদিজ্কে প্রথমে কিছু নিধ্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, লয়েলের 
তায় সুধীগণও আবিষ্কারককে গালিবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্ত 
আগাসিছ্‌ যখন তুষারধুগের প্রত্যক্ষ লক্ষণ সকল দেখাইতে লাগিলেন, তখন 
আর কেহ প্রতিবাদ করিতে সাঁহসী হন নাই। দেই অবধি একট! তুষার- 
যুগের অস্তিত্ব দকলেই স্বীকার করিয়া আগিতেছেন, কিন্তু এই তুষার- 
যুগোৎপত্তির কারণ কি, এবং তাহার প্রনারই বা কতদূর ছিল, এ সকল 
বিষয়ে আজও বিশেষ কিছু জান! যায় নাই। 

ইহার পর ভূ-তত্ববিদ্গণ স্তরবিস্তাসের পর্যায় ও স্তরোৎপতি-কান 
লইয়৷ কিছু দিন খুব আন্দোলন, করিয়াছিলেন। মর্চিসন্, ফেজ উইক্‌, 
হোয়াইটফিল্ড প্রমুখ নানাদেশীয় পণ্ডিতগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়া- 
ছিলেন । ভূ-বিগ্তার এই সময়কার ইতিহাসটার অধিকাংশই লীরস 
বাগাড়ন্বরপূর্ণ হইলেও, পঙ্ডিতগণের আলোচনার ফলে' আমরা স্তরপর্ধযায়- 
নির্দেশের একটা নির্দিষ্ট উপান্ন জানিতে পারিয়্াছি এবং তন্বার! যে কোন 
শিলাস্তরের বয়)ক্রম নির্ণয়ও কতকটা সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়। মনে হয়। . 

শতাধিক বৎসর পূর্বে হটন্‌ সাহেব তৃপৃষ্ঠের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ঘে, 
মন্তবাদ প্রচার করিয়াছিলেন “এবং সুপর্ডিত লয়ে ভাহার' বে .সংশোধ্জ 


আধুনিক ভুত. ১৯৯ 
চরিয়াছিলেন, অস্তাপি বৈজ্ঞানিক মহলে তাহা অস্রীস্ত বলিয়া গৃহীত 
ইতেছে । অবৈজ্ঞানিক পেরা্ডিনের আবিষ্কারফলে আগাসিজ. যে সার্ব- 
ভীম তুষারযুগের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও অগ্ভাপি অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । 
বে হটন্‌ পর্বতমাত্রেরই উত্থানে যে, আকন্মিক অগ্নযৎপাতের কল্পন! করিয়া 
গয়াছেন এবং লয়েল্‌ যে ঁ আকস্মিক উৎপাতের সম্পূর্ণ অভাবের কথা 
বলিয়া গিয়াছেন, আধুনিক নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিকগণ এই ছুই চরম মতের 
ধধ্যে কোনটিই গ্রাহা করিতেছেন না । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অগ্রণী লর্ড 
কেল্ভিন বলিয়াছিলেন, জীবশরীরের পরিবর্তন যেমন শৈশবেই অধিক 
দেখা যায়, সম্ভবতঃ পৃথিবীরও শৈশবজীবনে সেই প্রকার একট। পরিবর্তন- 
আত প্রবলভাবে চলিয়াছিল, এবং বৃদ্ধ জীবের শারীরিক পরিবর্তন দেখিয়। 
শৈশবের পরিবর্তন পরিমাপ করা৷ যেমন কঠিন, আধুনিক পৃথিবীর 
পরিবর্তন দেখিয়া পূর্বেকার পৃথিবীর পরিবর্তন নির্দেশ করা সেই 
প্রকার অসম্ভব । ং | 

অতি প্রাচীনকালে পৃথিবী যে, কোমল ব! তরল অবস্থায় ছিল, তাহাতে 
আব এখন কোন মতদ্বৈধ নাই | ততদ্যতীত তাপক্ষয়ে দ্রব পৃথিবীর 
উপরিভাগটা নাতিস্থল কঠিন আবরণে আচ্ছন্ন হইয়৷ পড়িলে, চন্ত্রহূর্য্যের 
আকর্ষণ ও আত্যন্তরীণ তাপাদিতে যে, সেই কঠিন আবরণের প্রায়ই 
পরিবর্তন” হইত তাহাও বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিয়াছেন। শিশু পৃথিবীর 
আকাশের কথ ভাবিলে আমরা ভূপৃষ্টের পরিবর্তনের আরো! একটা কারণ 
দেখিতে পাই। বর্তমানকালে আকাশে যেমন বিশুদ্ধ অক্সিজেন, 
নাইট্রোজেন ও কিঞ্চিৎ কার্ধনিক্‌ এসিভ. বাপ্পের মিশ্রণ দেখ! যায়, শিশু 
পৃথিবীর আকাশে অবশ্তই তাহা ছিল না। তখন অঙ্গার হাইড্রোজেন 
প্রভৃতি বাষ্প বাতাসে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত, কাজেই তখন সেই 
সকল রাসায়নিক পদার্থ ছারা তূপৃষ্ঠের আশ ক্ষয় হওয়াই সম্ভব ছিলি, এবং 
তাহার ফলে পৃথিবী প্রায়ই নূতন আকার ধারণ করিত। এখন বয়োবৃদ্ধির 
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সহিত পৃথিবীর আকাশস্থ সেই হাইডোজেন্‌ অঙ্গারাদি বাম্প ক্রমে মার্বেল, 
গ্রানাইট্‌, চূর্ণ, প্রস্তর ও পাথুরিয়া৷ করলা ইত্যাদি আকারে ভূগর্ভে আবন্ধ 
হইয়! পড়িয়াছে, কাজেই এখন আর সেই স্বরিত পরিবর্তন দেখা যায় না। 

ভুপৃষ্ঠের পরিবর্তনের বিরাম নাই। আজ পৃথিবীকে যেমনটি 
দেখিতেছি, কাল বা শত বৎসর পরে তাহাকে আর তেমন দেখিব না । 
তবে কি ধরার এই পরিবর্তন চিরকালই এই প্রকারে চলিবে ? বৈজ্ঞানিক- 
দিগের নিকট প্রশ্নটির একট! বড় অশুভ উত্তর পাওয়া যায়। ইহার 
বলেন, তাপ বিকিরণ দ্বার৷ ভূগর্ভ যখন ক্রমেই শীতলতার দিকে অগ্রসর 
হইতেছে, তখন দূর ভবিষ্যতে এমন একটা সময় আসিবে যখন ভূজঠরাগ্ি 
একেবারে নির্বাপিত হইয়া ভূকম্পনাদি উৎপন্ন করিতে পারিবে না, 
ভৃদধ্খালনের অভাবে বৃষ্টিবাত্যাদি তূপৃষ্ঠকে স্থায়িরূপে ক্ষয় করিবার সুযোগ 
পাইয়া যাইবে । সুতরাং এখন সমুদ্র. ষেমন সীমাবদ্ধ রহিয়াছে, তখন 
তাহার সে সীমা থাঁকিবে না এবং সমস্ত ভূভাগ গিরিশৈল উদরস্থ করিয়া 
সপ্তসিন্ধু এক মহাঁসিন্ধুতে পরিণত হইয়া সমুগ্র পৃথিবীকে ঘেরিয়া ফেলিবে। 
এই সর্বগ্রাসী প্রলয় আর কতদিন পরে যে পৃথিবীকে আক্রমণ করিবে, 
তাহ! গণনায় ঠিক ধরা পড়ে না। 


ভূ-গর্ভ 

পৃষ্ঠের বারো আনা সমুদ্রজলে নিমজ্জিত। অবশিষ্ট চারি আনার মধ্যে 
ঢুইট! বৃহৎ অংশ চিরতুষারে আচ্ছন্ন । কাজেই তাহা মানুষের দুরধিগম্য । 
তা*্ছাড়া আবার মরুত্ুমি এবং মহারণ্য তৃপৃষ্ঠের অনেকটা গ্রাস করিয়া! 
রাখিয়াছে। সুতরাং হিসাব করিলে দেখা যায়, এই বৃহৎ পৃথিবীর অতি 
অল্প অংশই মানুষের আয়ত্তে রহিয়াছে। 

এই ত গেল পৃথিবীর উপরকার কথা। ভিতরকার খবর কতট। 
জানা আছে আলোচন! করিতে গেলে, আমাদের জ্ঞানের সন্কীর্ণত। আরো 
সুম্পষ্ট বুঝা যায়। সাধারণতঃ যে সকল খনি খুব গতীর বলিয়া পরিচিত 
তাহাদের কাহারে! গভীরতা তিন হাজার তিনশত ফিটের অধিক নয়।. 
সম্প্রতি সাতহাজার তিনশত পঞ্চাশ ফুট গভীর একটি খনির কথা শুনা 
গিয়াছে । একথা সত্য হইলে বলিতে হয়, তৃপৃষ্ঠের দেড়মাইল নীচেকার 
খবর আমরা প্রত্যক্ষ জানিতে পারিয়াছি। তৃপুষ্ঠ হইতে পৃথিবীর ঠিক মধ্য 
সথলের দূরত্ব প্রায় চারিহাজার মাইল ৷ মুতরাং চারিহাজার মাইলের মধ্যে 
কেবল.এ্দেড় মাইলের জ্ঞান যে কিছুই নয়, তাহ! নিঃসঙ্কোচে বলা ঘাইতে 
পারে। | 

আলোকে ঝাঁপ দিয়া পড়া জীবের সাধারণ ধর্দ। অন্ধকায়ে 
আলোকপাত করিয়া ভিতরের খবর জানার প্রবৃত্তিই প্রক্কত মনুষ্যত্ব । 
অন্ধকারের এই মোহই আজ মানুষকে বিদ্যা ও জ্ানে এত উন্নত করিয়াছে। 
জবার স্ৃষ্টিততবটাও এমন রহস্তময় যে, এক অন্ধকারের: আবরণ উন্মোচিত 
হইতে না হইতে আর একটা নিবিড়তর অস্কার সম্থুখে আসিয় দীড়ায় | 
শ্রই লীলার শেব কোথায় তাহা কেহই বলিতে পারে না. বাছা হউক 
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ভূগর্ভের অন্ধকারে আলোকপাত করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি সংবা 
গ্রহ করিয়াছেন আলোচনা করা যাউক। 

পৃথিবীর পৃষ্ঠটদেশ যে সকল শিলামৃত্তিক। দিয়! গঠিত তাহাদের গুরুত্ 
সকল স্থানে সমান নয়। ভূগর্ডে লঘুণগ্রু নানাজাতীয় শিলামুত্তিক! দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহাদের সমবেত গুরুত্বের একটা হিসাব খাড়। করিলে, তাহা 
জল অপেক্ষা দুইগুণের অধিক ভারি হয় না। অথচ সমগ্র পৃথিবীটার 
গুরুত্ব জল অপেক্ষা! প্রায় সাড়ে পাচগুণ অধিক ! ভূগর্ভের অবস্থাসস্বন্ধে 
যাহারা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারটা সর্বপ্রথমে সকলেরই পুষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত যতপ্রকার শিল৷ ভূগর্ভে দেখ! গিয়াছে, 
তাহাদের কোনটিরই গুরুত্ব জল অপেক্ষা সাড়ে তিন গুণের অধিক হয় 
নাই। স্ৃতরাং বলিতে হয়, আমর! ভূগর্দের যে দেড় মাইলের সহিত 
পরিচিত আছি তাহার নিষ্নপ্রদেশ নিশ্চয়ই কোনপ্রকার অতিগুরু পদার্থে 
পুর্ণ রহিয়াছে; নচেৎ সমগ্র পৃথিবীর গুরুত্ব কখনই জল অপেক্ষা সাড়ে 
পাঁচগুণ হইতে পারে না। অনেকে বলেন, সাধারণ শিলাই উপরকার 
মাটীর চাপে খুব সম্তুচিত হইয়া ভারি হইয়। ফাড়াইযাছে। নানাকারণে 
এখন ভূতত্ববিদ্গণ এই কথাটির সত্যতায় সন্দিহান হুইফ্স। ভূগর্ভের গভীর 
অংশ ধাতুর দ্বারা পূণ অনুমান করিতেছেন। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই অনুমানের যুক্তি কোথ! ? ভৃতবব- 
বিদ্গণের যুক্তি বুঝিতে হইলে সৌরজগতের সৃষ্টির কথ শ্মরণ করা আবন্তক 
হইবে। একটা বিশাল জলন্ত নীহারিকা -স্ত,পই যে, কালক্রমে জমাট বীধিয়া 
এই গ্রহ-উপগ্রহময় সৌরজগতের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা, সকলেই স্বীকার, 
করিতেছেন। কাজেই চন্ত্রহ্্য শুক্রশনি এখন পৃথক হইয়া অবস্থান 
করিলেও সৃষ্টির প্রারস্তে তাহারা যে একই ছিল এবং তাহাদের অস্থিমজ্জা। 
যে, মূলে একই উপাদানে গঠিত হইয়াছিল গাহা মালিয় লইতে হয় 
যে. ভূমি আশ্রক্ক করিয়! আমরা 'দিবারাত্রি. অবস্থান রুরিতেছি, তাহার 
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গভীপ্নভম প্রদেশের খবর না পাইয়া, পৃথিবীরই যে সকল সহোদর-জোতিফ 
আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের নিকট হইতে ধরার খবর জানিবার 

চেষ্টা হইয়াছিল। মঙ্গল শু বৃহম্পতি গ্রাহগ্বয়ের ভ্রমণপথের মধ্যবর্তী স্থানে 

কতকগুলি কষুদ্্রগ্রহ ($96570108) দেখা যায়। বহুদূরে থাকিয়াও আমর! 
ইতিমধ্যে এই শ্রেণীর প্রায় আটশত গ্রহের সহিত পরিচিত হইয়াছি। এখনো 
প্রতি বৎসরই ছুইচারিটি করিয়। নৃতন ক্ষুদ্র গ্রহের আবিষ্কার হইতেছে । 
মহাকাশের এই সন্থীরস্থানে এতগুলি ছোট ছেটি জ্যোতিফষের অস্তিত্ব 
দেখিয়া জ্যোভিষিগণ বলিতেছেন, এক কালে মঙ্গল ও বুহম্পতিব মধ্যে 
নিশ্চয়ই একটি বড় গ্রহ ছিল এবং সেইটি কোনেো৷ কারণে ভাঙ্গিয়৷ গিয়া 
এই সকল ক্ষুদ্রগ্রহের উৎপত্তি করিয়াছে । ইহাদিগের আকারের বিচিত্রতা 
লক্ষ্য করিলে জ্যোতিষিগণের এই দিদ্ধান্তের সত্যতা আরো ভাল 
করিয়। বুঝা যায়। ক্ষুদ্রগ্রহগুলির মধ্যে কোনোটারই আকার পৃথিবী, 
মঙ্গল বা বৃহস্পতি প্রতি বড় গ্রহের স্তায় গোপ নয়। কোন জিনিষকে 
শাঙ্গিয়া ফেলিলে সেটির খণ্ডিত অংশগুলি যেমন বিচিত্র আকার গ্রহণ করে, 
ক্ষুদ্র গ্রহগুপির আকারের ঠিক সেই প্রকার বৈচিত্র্য দেখা গিয়াছে। 
স্ৃঙরাং আকুতি দেখিয়া এখন ইহাদের পূর্ব-ইতিহাস কতক পরিমাণে 
"সংগ্রহ কবা যাইতেছে ! . যাহাইউক এই ক্ষুদ্র গ্রহগুলি কেবল মঙ্গল ও 
বৃহস্পতির ঝুঙ্ষার মধ্যেই অবস্থান করে না । কখনে৷ কখনো কতকগুলি, 
মঙ্গলের বক্ষ! ভেদ করিয়া! পৃথিবীর আকর্ষণের ীমার মধ্যে আসিয়া! পড়ে । 
এই অবস্থায় তাহারা আর আকাশে পরিভ্রমণ করিতে পারে না, পৃথিবীর 
টানে তাহাদিগকে ভূতলে আগিয়! পড়িতে হয়| আমরা মাঝে মাঝে যে, 
বড় বড় উদ্ধার (119801$) পতন দেখি, তাহা সেই মঙ্গল ও বৃহস্পতির 
মধ্যবর্তী গ্রহের ভগ্নাবশেষেরই পতন ব্যতীত আর কিছুই নয়। 

“খই. জ্যোতিষিক তত্বট প্রচারিত হইলে ভৃতবববিদ্গণ আশ্বস্ত হইয়া: 
ছিলেন!" ইরা, মনে করিয়াছিলেন, যে সকল বৃহৎ উধাপিশড বাহুপ্ডল. 
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ভেদ করিয়া পুড়িতে পুড়িতে ভূতলে আসিয়া! পতিত হয়, তাহাদিগের 
দণ্বীবশেষ পরীক্ষা! করিলে ভূগর্ভের নানা অংশে কি পদার্থ আছে তাহা. স্থির : 
করা যাইতে পারিবে । যখন সৌরজগতের সফল জ্যোতিষ্ষই এরই উপাদানে 
গঠিত তখন উক্কাপিণ্ডের উপাদান ও ভূগর্ভস্থ পদার্থ একই হইবার কথা। 

যাহা হউক্‌ পরীক্ষা আরস্ত হইয়াছিল । পৃথিবীর নানাস্থানে এ পর্য্স্ত 
যে সকল উক্কাপিণ্ড পতিত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষুদ্র অংশ সংগ্রহ করিয়া 
ভূতববিদগণ রাসায়নিক পরীক্ষা আরম্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে সুস্পষ্ট তিন 
'জাতীয় উক্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব ধর৷ পড়িয়াছিল। যে গুলি অত্যন্ত গুরু 
তাহাতে লৌহেরই আধিকা দেখা গিয়াছিল, তাছাড়া নিকেল্‌ ক্রোমিয়ম্‌ 
গ্টিনম্‌ ও স্বর্ণ প্রতি ধাতুর চিহনও প্রকাশ পাইয়াছির্ল। মাঝারি গুরুত্বের 
উক্কাপিণ্ডে পূর্বের অনুরূপ লৌহের আধিক্য দেখা যায় নাই; লৌহের সহিত 
নিকেল্‌ ও বালুকা মিশিয়। জিনিসটার ভার লঘু করিতেছে বুঝা গিয়াছিল 
লঘুতম উচ্কাপিণ্ডে আমাদের তৃগর্ভস্থ শিলারই অনুরূপ উপাদান ধরা 
পড়িয়াছিল। ভূগর্ভের গুরু প্রস্তরগুলিতে যেমন বালুকা, ম্যাগনেসিয়ম্‌ 
এবং লৌহ ও নিকেলের এক একটু চিহ্ন দেখা যায়, এই শিলাময় লঘু 
উল্তাপিণ্ডে অবিকল ভাহাই দেখ। গিয়াছিল। এই তিন শ্রেণীর উক্কাপিগুকে 
মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধাস্থ সেই বিখগ্ডিত জ্যোতিঘটির বিভিন্ন অংশের 
উপাদান বণিয় স্থির করিয়া ভূতত্ববিদ্গণ বলিতেছেন, আমাদের, পৃথিবীর 
ভিতরে ধাতু শিলা ও মৃত্তিকার তিনটি পৃথক স্তর আছে। ধাতুস্তরটি 
ভবকেন্ত্রকে ঘিরিয়া আছে, তাহার উপরে শিলা ও ধাতুর মিশ্রিত স্তর এবং 
সর্বোপরি আমাদের সুপরিচিত মৃতিক। ও শিলা । 7 : 

ভূগর্ডের অতি গভীর স্থানের পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত কেবল উক্কাণিও 
পরীক্ষা করিয়াই স্থির হয় নাই। সম্প্রতি ভূমিকম্পের. বেগ পরিমাপ 
করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইক্নাছেন।  ভুগর্ডের.কোন 
স্থানে বিশেষ কারণে আন্দোলন উপস্থিত -হইলে, জলের: ডেউয়ের মত 


১৬৭ 


সেই আন্দোলম-শ্রোত বিচিত্র বেগে চারিদিকে ধাবিত হইয়া যখন ভূপুষ্ঠে- 
আমিয়৷ উপস্থিত হয়, তখনই আমর! ভূকম্পন অনুভব করি। এই 
আন্দোলন-মশ্রোতি হুক্ষ্রভাঁবে পরিমাপ" করিবার জন্ত আজকাল নানাগ্রকার 
যন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার ষাহায্যে প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, 
ভূগর্ভের অতি গভীর অংশে যে আন্দোলন উৎপন্ন হয় তাহা খুভাবে 
আসিয়া ভূতলে পৌছায় না। ূর্ঘ্যালোক যেমন ভিন্ন ভিন্ন বায়ুস্তরের 
ভিতর দিয়া আসিবার সময় বীকিয়! (1:9780059) আসিয়া ভূতলে পতিত 
হয়, ভূকম্পনের তরঙ্গ কতকটা সেই প্রকার পথ অবলম্বন করে। সুতরাং 
বলিতে হয়, আমাদের পৃথিবীটি কখনই আকেন্ত্র একই পদার্থ দ্বার! গঠিত 
নয়। কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে নিশ্চয়ই কোঁন ঘন পদার্থ বর্তমান এবং 
তাহারি উপরে কয়েকটি লঘুতর পদার্থের স্তর উপুরপরি সজ্জিত আছে। 
তরঙ্গের বেগ, বাহক-পদার্থের (118৭1.0) ঘনতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, 
করে। বাতাসের ভিতর দিয়া শব্বতরঙ্গ যে বেগে ধাবিত হয়, জলের ভিতর 
দিয়া উহাই অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে চলে । আবার লৌহ ও শিলা! প্রভৃতি, 
কঠিন পদার্থের ভিতর দিয় সেই তরঙ্গ গুলিকে চালাইতে থাকিলে বেগ আরো 
দ্রুত হইয়া যায়। সুতরাং আন্দোলনের বেগ পরিমাপ করিলে বাহক-পদার্থের 
ঘনত! অনায়াসেই নির্ণয় কর! যাইতে পারে। ভূমিকম্পের বেগ পরীক্ষা 
কিয়! গঞ্জ প্রকারে স্থির করা হইয়াছে যে, মৃত্তিকার নিয়ে যে শিলাময় স্তর 
আছে, তাহার গুরুত্ব জল অপেক্ষা অস্ততঃ সাড়ে তিন গুণ অধিক এবং 
ইহার নিয়েন ধাতুস্তরের গুরুত্ব দ্বলের প্রায় আটগুণ। উল্কাপিগু পরীক্ষা 
করিয়া! যে ফল পাওয়! গিয়াছিল, ভূকম্পন পরীক্ষায় অবিকল সেই ফল লাভ, 
করিয়া তৃগর্ভন্বন্ধে সকল সনোহই দূরীভূত হইয়া গিয়াছে । : কেন্দ্রকে 
অবলম্বন করিয়া যে, শ্রক লৌহপ্রধান ধাতুময় কোধ অবস্থান করিতেছে, 
এবং তাহায্ি উপরে যে, বখাক্রমে শিলা ও মৃত্তিকান্তর_ সজ্জিত আছে, এখন 
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অবস্থিত .তাহারো৷ একট! স্থূল হিসাব খাড়া করা হইয়াছে । 'তুতত্ববিদ্গণ 
বলিতেছেন, ভূতল হইতে অন্ততঃ হাজার মাইল নিয়ে ন! যাইলে ধাতুস্তরের : 
সন্ধান পাওয়া! যাইবে না। 

আমরা! পূর্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীকে এখন যে অবস্থায় দেখিতেছি, 
সটির প্রারস্তে তাহার সে প্রকার অবস্থা ছিল না। এক বিশাল জগন্ত 
নীহারিকা-রাশির অতি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর এই জল মাটা 
'শিল! প্রভৃতির উপাদান 'অবস্থান করিতেছিল। জগতের সমস্ত প্রাণী 
উদ্ভিদ চেতন অচেতন বস্তরও দেহের উপাদান সেই নীহারিকা-রাশির 
'অংশীভূত ছিল। তা”র পর কালক্রমে বিশেষ কারণে উহ্াই খণ্ডিত হইয়া 
জমাট বাধিন্বা ক্রমে পৃথিবী শুক্র মঙ্গল চন্ত্র প্রড়তি গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি 
হইয়াছে। স্ৃষ্টি-তত্বের এই কথা মানিলে বলিতে হয়, স্্্য এখন যেমন 
উষ্ণ থাকিয়া! তাপালোক বিকিরণ করিতেছে, আমাদের পৃথিবীও এক 
কালে সেইরূপ তাপালোক-বিকিরণক্ষম ছিল; লৌহ প্রত্তুতি ধাতু এবং 
'শিলামৃত্তিকার উপাদান সকল তখন অতি উষ্ণ অবস্থায় থাঁকিয়! অলিত। 
বিস্ঞানস্ঞ পাঠকপাঠিক! অবশ্ই অবগত আছেন, ধাতব পদার্থকে উত্ত€ 
করিয়া গলাইলে সেটি গ্রচুর পরিমাণে বায়বীয় পদার্থ শৌণ করিয়। রাখিতে 
পারে এবং তারপরে উহ৷ শীতল হইতে আরম্ভ করিলেই সেই.সঞ্চিত বায়ু 
আপনা হইতেই বাহির হইয়। পড়ে। ধাতু এবং অপর কতকগুরী *পদার্ধের 
এই বাম়ুশোষণ শক্তির সাহায্যে ভূতত্ববিদ্গণ আজকাল তগর্ডসন্বন্ধীয় অনেক 
প্রহেলিকার মীমাংসা করিতেছেন। আগ্নেয়গিরির উৎপাতের সময় জলীয় 
বাশ, অঙ্গারক বায়ু এবং ক্লোরিন গ্রভৃতি নান! ম্বায়বীয় পদার্থ প্রচুর 
পরিমাণে ভূগর্ভ হইতে নির্গতি হইয়! থাকে । ভূৃতত্ববিদূগণ এই ব্যাপারের 
নানাপ্রকার ব্যাধ্যান দিতেন। এখন ইহার! একবাক্ষে বলিতেছেন তৃগর্ভের 
নিমস্তরে উষ্ণ ধাতুগুণি যে সকল বায়ু কুক্ষিগত করিয়! 'রাখিয়াছিল, এখন 
তাহাই শীতল ধাতুরাশি হইতে মুক্ত হইয়া -ভূগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে 


ভূ-গর্ভ | ১৬৯ 
াগ্রেয়গিরির সুগভীর সুড়ঙ্গ গুলিই ভূগর্ভের সহিত ভূতলের যোগ রাখিয়া 
টয়াছে। কাজেই এই. পথ অবলম্বন করিয়াই বহুকালের আবদ্ধ বাষ্প 
ঢতলে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । 

পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ আগ্নেয় পর্বতগুণিকে সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অবস্থিত 
দিয়া পূর্ব বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন সমুদ্রের জলই চৌয়াইয়া ভূগর্ভের 
নয়ন্তরে 'গিয়া ঠেকিলে বাম্প হইয়া পড়ে এবং এই সগ্ভজাত বাম্পই সবলে 
টপরের ভ্তরগুলিকে জাঙ্গিয়া চুরিয়া আগ্নেয়গিরির উৎপত্তি করে। 
তুস্তরে আবদ্ধ পুর্ধোক্ত বাম্পের কথা প্রকাশ হইয়! পড়ায় এই সিদ্ধান্তটি 
রর হইয়াছে । 
নবদিন্ধাস্তে আধুনিক ভূতত্ববিদ্গণ এখন এত বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন 
য, পাহাড় পর্বত ও সমুদ্রের উৎপত্তিতেও ইহার! সেই আবদ্ধ বাপ্পের কাধ্য 
দখিতেছেন। সমুদ্রের উৎপত্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা বলেন, 
ীহারিকার অকিজেন ও হাইড্রোজেন সংযুক্ত হইয়! স্্টির প্রারস্তে পৃথিবীতে 
য জলীয়বাশ্পের উৎপত্তি করিয়াছিল তাহার অধিকাংশই উত্তপ্ত ধাতুরাশি 
শাষণ করিয়৷ রাখিয়াছিল। তার পরে পৃথিবী শীতল হইতে আরম্ত করিলে 
হাই বন্ধনমুক্ত হইয়া এই বৃহৎ সমুদ্রগুলির উৎপত্তি করিয়াছে । এখনো 
াপ্রেয় পর্বত হইতে যে জলীয় বাম্প নির্গত হয়, তাহার পরিমাণ অল্প নয়। 
ঠতত্ববিদ্গুণ এবলেন, নানাজাভীয় শিলা ও দানাদার (0)51718) বস্তুর 
টৎপত্তিতে নিয়তই সমুদ্রজলের যে ক্ষয় হইতেছে, আমের পর্বত হাতে 
কত জলীয় নি সেই ক্ষয়ের পুর করিতেছে ।' 


পৃথিবীর গুরুত্ব 


নিক্তি ও গজকাঠি বৈজ্ঞানিক্দিগের দুইটি প্রধান যন্ত্র। পৃথিবী যে একটা 
বর্তলাকার জিনিস অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন না ।' যে দিন 
পৃথিবীর গৌলত্ব গ্রতিপন্ন হইয়াছিল, আলেক্জাণ্ডিয়ার জ্রোতিষিগণ সেই 
দিনই গজকাঠি হাতে করিয়া, পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের জন্ত বাহির হুইয়া 
পড়িয়াছিলেন। মহাকর্ষণের নিয়ম আবিফার করিয়াই নিউটন সাহেব 
পৃথিবীর গুরুত্ব পরিমাপের জন্ঠ নিক্তি বাহির করিয়াছিলেন । ডাল্টন্‌ 
সাহেব ক্কাহার পারমাঁণব সিদ্ধান্তের আভান দিলে, তাহার শিষ্যবর্গ সিদ্ধান্তের 
স্ুপ্রতিষ্ঠার কাল পধ্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া! অণুপরমাণুর গুরুত্ব ও 
আকারগ্রকারাদি স্থির করিবার জন্ঠ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন : 

[এগুলি অবশ্ত বিজ্ঞানের পুরাতত্বের কথা। কারণ বৈজ্ঞানিক- 
গবেষণার এখনকার ধারা প্রাচীনকালের তুলনায় স্বতন্ত্র হইয়া গড়াইয়াছে। 
প্রাচীনেরা প্রকৃতিকে যে ভাবে. দেখিতেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এখন 
আর তাহাকে সে ভাবে দেখেন না। এ ভাবটি যাহাই হউক না কেন, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকের৷ কিন্তু প্রাচীনদিগের সেই নিক্তি ওঁ গৃল্নকাঠিকে 
বিসঙ্জন দিতে পাবেন নাই। সার উইলিয়ম্‌. স্রুকস্‌ যেদিন তাহার 
পরীক্ষায় “ইলেক্ট,নের» সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহার পরদিবসই এক একটি 
ইলেক্,নের গুরুত্ব স্থির করিবার জন্ত বৈজ্ঞানিকমহলে ধুম পড়িয়া গিয়াছিল ! 
| প্রাটীন ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। তাহাদের 
প্রসাদে গ্রহউগগ্রহ এবং অধুপরমাণু গ্রসৃতি অনেক জিনিসের ওজন 
আমর! জানিতে পারিয়াছি। তা+ ছাড়া শষ তাপালোক : এবং বিদ্যুতের 
বেগও স্থির হইয়া গিয়াছে। চক্র সুর্য গ্রহ তারকার গুরুত্ব লইয়। আজ 


পৃথিবী গুরুত্ব | রি 5 ক: 
সরা আলোচনা করিব'ন|। যে গ্রহাট আমাদের অতি আপনার সেই 
রিত্রীর গুরুত্বের বিষয়ই আমাদের আোচ্য। 

বৃহৎ আয়তনের জিনিসের ভার স্থির করিতে হইলে বড়ই গোলযোগ 
'ড়িতে হয়। জিনিল ছোট হইলে, নিক্তির এক পাল্লায় তাহা চাপাইয়। 
এবং অপর পাল্লায় বাটুখরা. দিয়া সহজে গুরুত্ব নির্ণয় করা চলে। বলা! 
[াহুল্য, বড় জিনিসকে এই ব্যবস্থায় ওজন কর! এক প্রকার অসম্ভব | 
চাজেই ইহাদের ওজন ঠিক করিবার জন্ঠ স্বতুস্্র পদ্ধতি অবলম্বন কর! 
সাবন্ঠক । জিনিস যতই বড় হউক না কেন, তাহার ঘনফল (091,181 
১)%%)স্থির করা কঠিন নয়, এবং তাহার এক. ঘন-কুট ক্ষুদ্র অংশের ওজন 
চত, তাহাও সাধারণ উপায়ে অনায়াসে স্থির করা বাইতে পারে । এখন 
এই ওজনকে পদার্থের, ঘন-ফল দিয়! গুণ করিলে, গুণ-ফল যে সেই বুহৎ 
স্বটিরই গুরুত্ব জ্ঞাপন করিবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

পৃথিবীর গুরুত্ব স্থির করিতে গিয়া কয়েকজন পণ্ডিত উপত্রি উক্ত : 
প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন । সমগ্র পৃথিবীর ঘন ফল কত ঘন-মাইল 
প্রথমে ঠিক করিয়া, পরে ভূম্তরের এক ঘ্বন মাইল অংশের গ্রকুত্ দ্বারা 
তাহাকে গুণ করিয়া, ইহীরা একটা ফল দেখাইয়াছিলেন। 

হিসাবটাকে ষত সহজ দেখা গেল, কাজে লাগাইতে গেলে তাহাকে 
স প্রকার সরল বলিয়া! বোধ হয় ন!। কারণ পৃথিবীর আয়তনট। যে কত 


হা নিকৃর্নরূপে স্থির করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তা, ছাড়া এক 


বন-মাইল তূত্তরের ভার নিরূপণ আরে! কঠিন। পৃথিবীর ্তরগুলি যে, 
মাকেন্্র সমধন (100108906058) নহে, পদ্দে পদে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
ায়। সুতরাং. ভৃপঞ্জরস্থ সামগ্রীর এক ঘন-মাইল গুরুত্ব গড়ে কত, তাহা 
বর.করা একটা প্রকা সমস্তা৷ হইয়। দীড়ায়। 
. পৃথিবীর ঘন-ফল, নিরপণের জন্ত আধুনিক. বৈজানিকরিগকে বিশেষ . 
ষ্ট শবীকার- করি, হুর নাই।.. প্রা ছুই: সহ কলস দা 


১১২ ক বৈজ্ঞানিকী 


দার্শনিক ইরাটদ্থেনিদ্‌ (177%509109579) তাহা স্থকৌশলে. গণনা করি 
লিপিবদ্ধ রাখিয়া! গিয়াছেন । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ £দই প্রাচীন গণন 
বিশেষ ভূল দেখিতে পান নাই! কাজেই গুরুত্ব নির্ধারণের বিশেষ সুবি। 
হইয়া গিয়াছিল। কিন্ত ভূপঞ্জরের গড় গুরুত্‌ নির্ঘয় অত সহজ হয় নাই 
ভূপৃষ্ঠের উপরে যে সকল পাহাড় পর্বত দেখা! যায়, তাহাদের শিলার গুরু 
সাধারণতঃ সম-আয়তন জল অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক | এই হিসাবটাবে 
দাড় করাইতে বিশেষ আয়োজনের আবশ্তক হয় না। কিন্তু তৃগর্ভের গভী 
অংশে যে সকল শিলা প্রোথিত আছে, উপর হইতে তাহাদের গুরুত্ব স্থি 
করা সহজ নয়। অথচ এই গুরুত্ব না জানিতে পারিলে গড়-গণন! অসাধ 
হইয়া পড়ে। তৃপৃষ্স্থ শিলার তুলনায় ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদির গুরু 
বে অনেক অধিক, তাহা আমরা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি 
কারণ উপযুর্পরি সজ্জিত বনস্তবের চাপে নীচের মৃত্তিকার গুরুভাররিশি 
শিলায় পরিণত হইবারই কথা । কাজেই তূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী এক ঘনমাই, 
মৃত্তিকার গুরুত্ব কখনই ভূগর্ভের দশ মাইল নীচেকার মৃত্তিকার গুরুত্বে; 
মমান হইতে পারে না। তূপঞ্জরের গড়-গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্ত উপায়াস্ত; 
অবলম্বন আবশ্তক । 

পৃথিবী তাহার পৃষ্টস্থ সকল দিনিসকেই কেন্দ্রের দিকে টানে । এই 
বৈজ্ঞানিক সত্াটির সহিত আমরা আবাল্য পরিচিত! ,দৌলকের 
(5751017) আন্দোলন এবং উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত জিনিসের সবেগে 
ভূঁতলে পতন প্রত্তি অনেক ব্যাপারই এক ,পৃথিবীর টানেই নিযঃমিত। 
পদার্থের গুরুত্বও & টান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কোন জিনিনকে ওজন 
করিবার সময় আমরা এ" টানেরই পরিমাণ নির্দেশ করিতে যাই । 

ওজন ঠিক করিবার অন্ত সাধারণতঃ নিজজি বা! দাড়িপাল্লার বাবহার 
কির! হয়। নিক্তিত্র এক পাল্লার জিনিসটিকে রাগিয়১ অপর পাল্লার 
পরিজাত গুনের কতকণণি লোহা পাখ় ঢাপান হইয়া থাকে বে 


পৃথিবীর গুরুত্ব ১১৩ 


সকল জিনিসের সুমগ্রী-পরিমাণ সমান এবং ভূ-কেন্দ্র হইতে যাহাদের দূরত্বও 
সমান, তাহাদিগকে পৃথিবী সমান বলে টানে ।: কাজেই পাল্লার জিনিস ও 
বাটখারাকে সমান বলে টানিয়! পৃথিবীই নিক্তির দণডটিকে চক্ষুর সম্মুখে ঠিক 
সোজা করিয়! রাখে । আমরা ইহা৷ দেখিয়াই জিনিসের ভার নির্ণয় করি । 
এখন মনে করা যাঁউক যেন সাধারণ দীড়িপাল্লার পরিবর্তে শ্প্িংএর 
নিক্তি দিয়া কোন জিনিন ওজন করা যাইতেছে জিনিসট। নিজের 
ভাবে শ্প্িংটাকে বত টানিয়। লম্বা করে, এই যন্ত্র দ্বারা কেবল তাহাই পরিমাপ 
করিয়া ওজন ঠিক করা হয়। আমরা পূর্ব্রে বলিয়াছি, ছুইটি জিনিসের 
সামগ্রী-পরিমাণ (01২8) যদি সমান হয়, এবং ভুকেন্ত্র হঈতে তাহাদের 
দূরত্বও সমান থাকে, তবে পৃথিবী তাহাদিগকে সমান বলে টানে। এই 
কারণেই পাল্লার ওজনে তাহাদের ভার সমান দেখা যায়। কিন্ত দূরত্বের 
পরিবর্তন করিলে পৃথিবীর টানের ঘে পরিবর্তন হয়, তাহ। দীড়িপাল্লায় 
ধরা পড়ে না। এই পরিবর্তন দেখিতে হইলে শ্পিংএর নিক্তির সাহায্য 
গ্রহণ করা আবগ্তক। এই যন্ত্র দ্বারা কোন জিনিসকে ভূতলে ওজন 
করিয়া, যদি তাহাই পরে উচ্চ পর্বতশিখরে রাখিয়া ওজন কর! যায়, তবে 
সেই একই জিনিসের হুইস্থানের ওজনের মধ্যে একট! বিশেষ পার্থক্য দেখা 
যায়। ভূতলের ওজনের তুলনায় পর্ধতচুড়ার ওজন অনেক কম হইয়া 
দাড়ায় ।» ওজনের এই অনৈক্য পরীক্ষা করিয়া! পদার্থসকল যে নিয়মে 
পরস্পরকে টানাটানি করে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা! আবিষ্কার করিয়াছেন। 
হিসাবে দেখা গিয়াছে, পদার্থের মধোকার দূরত্ব ষে প্রকারে পরিবর্তন করা 
বায়, তাহার বর্গের বিলোম-অনুপাঁতে আকর্ষণ পরিবপ্তিত হইতে থাকে । 
অর্থাৎ দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে পরম্পরের টান পূর্বেকার. আকর্ষণের চারিভাগের 
এক' ভাগ হইয়া ফড়ায়। কেবল পৃথিবীই যে ভূতগস্থ বস্তগুলিকে এই 
নিয়মে আকর্ষণ করে তাহা নর, অতি সুল্ম বালুকণ! হইতে আরম্ত করিয়া 
গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি সকল বন্ধই এই নিয়মে শৃঙ্খলিত। | 
& ূ 


১১৪ বৈজ্ঞানিঙ্কী 


পূর্বোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়, আমর! কোন প্িনিমকে 
যখন শ্পরিংএর নিক্তি দিয়া ভূতলে ওজন করি, কেবল পৃথিবীর টান তাহাতে 
প্রকাশ পায় না! । পার্স্থ ছোট বড় নানা জিনিস তাহাদের প্রত্যেকের 
দূরত্ব ও সামগ্রী-পরিমাণ অনুসারে আকর্ষণ করিয়া! জিনিসটাতে যে এক 
সমবেত টান দেখায়, নিক্তিতে তাহাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। বজ্জুর 
একপ্রান্তে কোন একটি জিনিস বাঁধিয়! ঝুনাইয়! রাখিলে, জিনিসটি পৃথিবীর 
টানে ভূতলের সহিত লম্বভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পর্বতশিখরে দঁড়াইয়া 
রঙ্জুটিকে নীচে নামাইতে থাকিলে, রঙ্ুপ্রান্তস্থ জিনিসটিকে ভূতলের সহিত 
ঠিক লম্বভাবে নামিতে দেখ! যায় না। পর্বতের টানে সেট পর্বতের দিকে 
ছেলিয়৷ নামিতে আরম্ভ করে। এডিনবরার নিকটবর্তী এক পাহাড়ের 
উপর হইতে এই প্রকার পরীক্ষা! করিয়া ..্ুগ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক সার হেন্রি 
জেমন্‌ লম্বিত রজ্জুর প্রায় সাড়ে চারি সেকেও বিচলন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। 

দোলকের (1১600771007) আন্দোলনের কারণ বোধ হয় পাঠকের 
অবিদিত নাই । দৌলককে টানিয়! ছাড়িয়া দিলে, তাহার নিজের ভারে 
(অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষবে) সেটি লম্বভাবে ঝুলিতে চায়। কিন্তু উপর 
হইতে নীচে নামিবার সময় যে ঝৌক্‌ পায়, তাহাতে দোলকটি বিপরীত 
দিকে খানিকট। উঠিয়া! পড়ে, এবং পর মুহূর্তেই আবার নিজের ভারে নীচে 
নামিতে আরম্ত করে। এই প্রকারে বহুক্ষণ ধরিয়া দোলকের জান্দোলন 
অবিরাম চলিতে থাকে । ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, পৃথিবীর আকর্ষণই 
দোলকের পরিচালক । আকর্ষণের পরিমাণ কমিতে বা বাড়িতে থাকিলে, 
সঙ্গে সঙ্গে দোলকের আন্দোলনবেগেরও হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্ান্তাবী। প্রত্যক্ষ 
পরীক্ষাতেও ঠিক ইহাই দেখা! গিয়াছে। বিষুবপ্রদেশের তুলনার মেরুন্মিহিত 
স্থানগুলি ভৃকেন্ত্রের নিকটবর্তী। কাজেই বিষুবপ্রদেশের তুলনায় উত্তর ও 
দক্ষিণ গ্রদেশের পৃথিবীর টান কিছু অধিক হইবার কথা ।* একই দোলককে 
ইংলও ও বিধুবপ্রদেশে দোলাইয়া দেখা গিয়াছে, যে সময়ে ইংলগ্ডের মোলক 
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”৬১৪০০ বার দোলে, বিষুবপ্রদেশে সেই সময়ে সেই একই দোলক ১৩৫ 
বার অধিক আন্দোলন করে । 

ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে দোলক লইয়! গিয়া! পরীক্ষা করিলে ঠিক্‌ 
ূর্বোক্ত কারণে আন্দোলনসংখ্যার পরিবর্তন দেখ! যায়। পৃথিবী যদি সমঘন 
1101)086176008) পদ্দার্থ দ্বারা আকেন্ত্র গঠিত হইত, তবে এই পরীক্ষায় 
সান্দৌলনসংখ্যার হাঁসই দেখা যাইত। কারণ তখন কেবল নীচের মৃত্তিকাই 
দীলকটিকে টানিত, উপরের মৃত্তিকার টান্‌ তাহাতে মোটেই কার্য্য করিতে 
পারিত না। কিন্ত প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ইহার ঠিক বিপরীত ফল দেখ! 
গয়াছে। ইংলগ্ডের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত গভীর খনির ভিতর দোলক 
সান্দোলিত করিয়া আন্দোলনসংখ্যার বৃদ্ধি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, 
এবং এই বিপরীত ফলের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়! স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, 
[থিবী কখনই সমঘন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়'। ভূজঠরের গভীর প্রদেশের 
*রগুলি উপরের স্তর অপেক্ষা গুরুভারবিশিষ্ট। ইহারাই দোলককে নিকটে 
ইয়া সবলে টানে, এবং তাহার আন্দোলন সংখ্যার বৃদ্ধি করে। 

উল্লিথিত পরীক্ষা্িদ্ধ তথ্যগুলির সাহায্যে কি প্রকারে অনমঘন 
টপঞ্জরের গড়-গুরুত্ব নির্ণীত হইয়াছিল, এখন আলোচনা কর! যাউক। 
চারণ ইহা! স্থিরীরত হইলে, সমগ্র পৃথিবীর ঘনফলকে গড়-গুরুত্ব দিয়৷ গুণ 
ঢরিলেইঞ্ঞ্ুগিবীর গুরুত্ব বাহির হইয়া! পড়িবে । গড়-গুরুত্ব স্থির করিতে 
ইলে, প্রথমে ছুইটি অসম বস্তু পরম্পরকে কি প্রকার বলে আকর্ষণ করে, 
হা পূর্বে স্থির করিয়া রাখিতে হয়। তাঁর পর সেই ছুইজিনিসকেই 
ৰ গভীর আকরের ভিতর লইয়া গিয়৷ সেখানে তাহাদের পরম্পরের 
ীকর্ষণ-পরিমাঁণ কি প্রকার দীড়ায় তাহা লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। বক! 
হুল্য এই ছুই আকর্ষণকে কখনই সমান দেখ। যায় না। তুগর্ভের গভীর 
দেশের শিলা, পদার্থছুটিকে নিকটে পাঁইয়। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে টানিতে 
রন্তু করে 1. বৈজ্ঞানিক আকর্ষণের এই পার্থক্য লইয়া হিসার.. করিয়! 
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কেবল গণিতের সাহায্যে পৃথিবীর গড়-গুরুত্ব স্থির করিয়াছেন। ভূগর্ডে 
লইয়৷ গেলে দোলকের যে আন্দোলন-সংখ্যা বুদ্ধি পায়, তাহা লইয়া হিসাব 
করিয়াও কয়েফজন পঙ্ডিত গড়-গুরুত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 

সমগ্র পৃথিবীর ঘনফল পাইলে, এবং ভূস্তরের গড়-গুরুতব জানা থাকিলে 
কাগজকলমে পৃথিবীর গুরুত্ব ঠিক করা কঠিন হয় না। কিন্তু যে ছুটি 
মূল তথ্য অবলম্বন করিয়া গুরুত্ব নির্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা স্থির 
করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক্দিগকে অনেক আয়োজন করিতে হইয়াছিল, এবং 
স্থদীর্ঘকাল নান! আশা-নিরাশার মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়। ইহারা অতিকষ্টে 
প্রত তথ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আুপ্রসিদ্ধ জ্যোভিবিবিদ্‌ এয়ারি সাহেব 
উপধু্পরি ছুইবার গড়-গুরুত্ব নিরূপণের জঙ্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন। 
ইংলগ্তের এক গভীর কয়লার খনির নীচে গিরা এই সকল পরীক্ষা আরন্ত 
করিতে হইয়াছিল। তাহার যন্ত্রটি ছুইবারই বিকল হইয়া অব্যবহাধ্য হইয়া 
পড়িয়াছিল। বন্কালের আয়োজন নিমেষে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া পরীক্ষক 
হতাশ হইয়া! পড়িয়াছিলেন। ইহার পর অনেকদিন পর্য্যস্ত এয়ারি সাহেব 
এবিষয় লইয়! আর চিন্তা করেন নাই । ত্রিশ বৎনর পরে নূতন আয়োজনে 
আবার পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল। এবংসরে আর কোন প্রকার বি 
হয় নাই; নিরাপদে পরীক্ষা শেষ করিয়া এয়ারি একট! গড়-গুরুত্ব স্থির 
করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাগুলিকে সফল করিবার জন্ত পহিষ্ষক দীর্ঘ- 
কালের শ্রমে যে কল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ 
করিলে অবাক্‌ হইতে হয়। পরীক্ষার স্থান মনোনীত হইলে তাহার চারি- 
দিকের পাহাড় পর্বতের আকর্ষণ যাহাতে যন্ত্রের দোলককে টানিয়া হিসাবে 
ভুল আনয়ন করিতে না পারে, পুর্বব হইতে ব্যবস্থা করা আবশ্তক । কাজেই 
পরীক্ষান্থানের চারিদিকের পাহাড় পর্বতন্থ শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব (১, 
07%%115) স্থির রাখা সর্বাগ্রে আবশ্তক হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল এই 
ব্যাপারেই এয়ারি সাহেব চারি বৎসর ধরিয়! অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন! 


পৃথিবীর গুরুত্ব ১১৭ 


পৃথিবীর গুরুত্বের কথা উঠিলেই, এখন কেবল সার্‌ হেন্রি জেমস্‌ ও 
এয়ারি সাহেবের কথা মনে পড়িয়া যায় । কিন্তু সত্া কথা বলিতে গেলে, 
ইহাদিগকে কখনই এই কাধ্যের অগ্রণী বল! যাইতে পারে না। শতাধিক 
বৎসর পূর্বে জগদিখ্যাত পণ্ডিত ক্যাভেগ্ডিন্‌ সাহেবই ইহার পথ প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। ক্যাভেগ্ডিসের গণনার সহিত এয়ারি সাহেবের আবিফারের 
অনেক 'অনৈক্য থাকিলেও, সেই অবৈজ্ঞানিক ধুগের নানা অস্থবিধার 
ভিতরে থাকিয়াও এয়ারি সাহেব পরীক্ষায় যে কৃতকাধ্যতা৷ লাভ করিয়া 
ছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে বিশ্মিত না! হইয়! থাকা যায় না । 

ক্যাভেগডন্‌ সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া হেনরি জেমন্‌ ও এয়ান্টি- 
প্রমুখ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সকলেই স্বাধীনভাবে পরীক্ষা আরস্ত 
করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেকেরই গণনায় এক একটা পৃথক ফল পাওয়া 
গিয়াছিল। স্মুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিব্বিদ সার্‌ জন্‌ হার্সেল, প্র সকল ফল লইয্পা 
বিচার আরম্ভ করিয়াছিলেন । । গণনালন্ধ নানাফলের মধ্যে খুব অধিক 
পার্থক্য না থাকিলেও, উহাদের; মধ্যে কোন্টি ঠিক তাহার অবধারণ 
আবশ্তক হইয়। পড়িয়াছিল। হার্সেল সাহেব পৃথিবীর গড়-গুরুত্বসম- 
আয়তন জলের গুরুত্ব অপেক্ষা প্রায় সাড়ে পাঁচগ্ডণ অধিক বলিয়া স্থির 
করিয়াছিলেন। অগ্ঠাপি হার্সেলের এই সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া স্বীরূত 
হ 6 র 

পৃথিবীর ব্যাসের পরিমাণ আট হাজার মাইলের কিঞ্চিৎ অল্প ধরিয়া» 
এবং ভূপঞ্জরস্থ পদার্থের গড়-গুরুত্ব সাড়ে পাঁচ মাইল লইয়া হিসাব করিলে 
সসাগরা পৃথিবীর গুরুত্ব প্রায় ৫,৮৫১২০,০০১৯০১০৯০ ৯১০ ০১৯ ০১০ ০১০ ০৩ 
টন্‌ হুইয়! দীড়ায়। সৌর পরিবারস্থ গ্রহ উপগ্রহ গুলির মধ্যে পৃথিবী ক্ষুত্র 
হইয়াও আমাদের হিসাবে কত বুহৎ এখন পাঠক অনুমান করুন । 


০০ 


ভূকম্পন 

ঝড়বৃষ্টি এবং বৈছাতাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে আমাদের ঘে ক্ষতি 
করে, ভূমিকম্পে তাহ! অপেক্ষা বড় অল্প ক্ষতি হয় না। বড় বড় ঝড়ের 
আগমনবার্তা আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে জান! যাঁয়। 
সুতরাং একটু সতর্ক হইবার অবকাশ থাকে । কিন্তু ভূনিকম্পের আগমন 
একেবারে আকশ্মিক। ইহাতে মেথাড়ম্বর বা ঘনঘটা নাই, গঞ্জন বর্ষণ 
নাই। বখন সকলে নিশ্চিন্ত, হয় তো গভীর সুষুণ্তিতে মগ্ন, সেই সময়ে 
হঠাৎ ভূমিকম্প উৎপন্ন হইয়া সর্বনাশ করিয়া দেয়। ইহার স্থানাস্থান বা 
কালাকাল নাই। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূমিকম্পবহুল স্থানগুলির নির্দেশ করিয়াছেন, 
এবং চন্্রক্্যাদি জ্যোতিষষের আকর্ষণের সহিত ভূমিকম্পের দূর সম্বন্ধের 
কল্পনাও করিয়াছেন, কিন্তু প্রায়ই নির্দিষ্ট স্থান কাল অনুসারে ভূমিকম্প 
হয় ন!। মানচিত্রের যে সকল অংশে ভূমিকম্পের সম্তাবনাজ্ঞাপক কালো 
রেখ! অঙ্কিত নাই, সেই সকল স্থানও এখন ভূমিকম্পের গ্রাস হইতে বক্ষা 
পাইতেছে না! 

বহুদিন হইল আমার এক বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, 
চন্দ্র-হূর্য্যের গ্রহণ, হৃর্যের উদয়ান্ত প্রভৃতি ঘটনাগুলি স্বর্গের ব্যাপার । 
স্বর্গের সহিত হিন্দুশান্ত্রের সম্বন্থটা খুব ঘনিষ্ঠ। -কাজেই শান্ত্রকারগণ 
গ্রহণাদির কাল অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারেন। ভূমিকম্পের উৎপত্তি 
পাতালে। সুতরাং টান মুসলমান প্রস্থতি যে সকল জাতি মৃতদেহ মাটিতে 
পুতিন পাতালের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভূমিকম্পের বহস্ত আবিষ্কার 
করার অধিকার কেবল তাহাদেরি আছে। বৃদ্ধা কথাগুলি যে ভাবে বলুক 
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না কেন, এখন দেখিতেছি তাহার কথার সার্থকতা আছে। আমাদের 
দেশের প্রাচীন পঞ্ডিতগণ চন্্রনূ্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদির গতিবিধি অতি 
সুক্সভাবেই গণনা করিতে পারিতেন। বলা বাহুল্য তাহারা আধুনিক 
জ্যোতিষীদিগের ন্যায় বড় বড় দূরবীণ বা পর্যবেক্ষণের উপযোগী অপর 
কোন ঘগ্্র ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তথাপি তাহারা কেবল 
পরিবীক্ষণ দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চ্য তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা 
বাস্তবিকই অদ্ভুত। ভূমিকম্প কেন তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে 
নাই জানি না। কেবল পরিবীক্ষণ দ্বার! ব্যাপারটির আলোচনা করিলে 
হয় তো তীহারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন। এখন 
ধাহার! ভূকম্পনসন্বন্ধীয় গবেষণা করিয়া ইহাঁর কালাকাল নির্ণয়ের উদ্ভোগ 
করিতেছেন, তীহাদের প্রায় সকলেরই পাতালের সহিত সম্বন্ধ আছে,-_ 
প্রায় সকলেই খুষ্টধন্দীবলম্বী । | 

আজকাল ভূমিকম্প-পম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে, কুড়ি বৎসর 
পূর্বেও তাহার লেশমাত্র ছিল না । সান্ফ্রান্দিন্কো, মাল্টা, পূর্ববঙ্গ, 
ধর্দুশাল! প্রভৃতি স্থানের বুহৎ ভূমিকম্পগুলির পর, যেন বিষয়টি বৈজ্ঞানিক- 
দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে । এখন নানাদেশের বড় বড় সহরমাত্রেই 
ভূকম্পনবীক্ষণ বস্ত্র প্রতিষ্টিত হইয়াছে। নুযোগা বৈদ্ঞানিকগণ সেই সকল 
স্থানে বন্টিঃ্্র হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানের ভূমিকম্পের পরিচয় 
গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল পধ্যবেক্ষণের ফলে, ভূকম্পন-সম্বন্ধে যে 
সকল বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার ছিল তাহা একে একে দূর হইয়া যাইতেছে, এবং 
যে সকল স্থানে সত্যই প্রবল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে, তাহাও জানা 
যাইতেছে । এই নুতন আবিষ্কারগুলিকে নিতান্ত অকিঞ্চিংকর বলা! যায় 
না। বৈজ্ঞানিকগণ যে নকল. সহরকে ভূমিকম্পের অধিকারভূক্ত বলয়! 
স্থির করিতেছেন, এখন নূতন পদ্ধতিতে মেই সকল স্থানে গৃহাঁদি নিশ্মিত 
হইতেছে। পূর্বে বড় বড় ভূমিকম্পে যে প্রকার লোকক্ষয় হইত, সম্ভবতঃ 


১২৬ বৈজ্ঞানিকী 


এখন নিশ্চয়ই আর নে প্রকার হইবে না। প্রাচীন পঙ্ডিতগণ ভূমিকম্পকে 
আক্ম্মিক প্রাকৃতিক উৎপাঁতের কোটায় ফেলিতেন । বোধ হয় এইজন্যই 
তীহারা ইহার বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন। ভূকম্পনবীক্ষণ 
(39191702757) যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর এই কুসংস্কারও দূর হইয়। গিয়াছে। 
বায়ুর প্রবাহ, মেঘের উৎপত্তি যেমন সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকগণ 
ভূকম্পনকেও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন। হিসাবে দেখা যায়, প্রতি- 
বৎসর পৃথিবী প্রায় ছয়শতবার কাঁপিয়া উঠে। কাজেই এত বৃহৎ এবং 
স্থলত প্রারুতিক ব্যাপারকে এখন আর উপেক্ষা! কর! চলিতেছে না । এই 
জন্ ভূকম্পনসংক্রাস্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়! তাহাকে আধুনিক 
বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্! জগতের সর্ধবাংশেই 
দেখা যাইতেছে । কেবল পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ দ্বারা ঝড় বৃষ্টির 
উৎপত্তি নিবৃত্তির কালের অনেক রহস্ত ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। স্মুতরাং 
সেই পদ্ধতিক্রমে ষে ভূমিকম্পের কালাকাল এবং স্থানাস্থানসম্বন্ধে প্ররত 
তত্ব জানা যাইবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না। 

সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি (48610 01801011) ভূমিকম্পের কাল. 
নিক্পণের জগ্ত ঘে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বড়ই বিশ্বয়কর । 
অধ্যাপকটি নিতান্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নহেন। নাঁন! বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
জন্ঠ পণ্ডিতমহলে তাহার বেশ সুনাম আছে। সুতরাং তীহুর আশ্বাস- 
বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসেই বলা যায়, ভূকম্পের আগমনবার্তা জান! 
বৌধ হয় এখন আর কঠিন হইবে না। 

পূর্বোক্ত অধ্যাপকটি কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ভূ্ষ্পনের আগমন 
সংবাদ জানিবার কৌশলটি জানিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ভারতবর্ষ 
ঝাড়বুষ্টি প্রভৃতি আকক্ষিক প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্ত 'চিরপ্রসিন্ধ ৷ আকাশ 
বেশ মেঘনিমুক্ত, হঠাৎ পশ্চিমে একখণ্ড মেঘ উদিত হইয়া প্রকাণ্ড ঝড়- 
বৃষ্টির হুচন! করি দিল। এ প্রকার ঘটন] অপর দেশে ছলভি। হাহায়। 


ভূকস্পন ১২১ 
প্রকৃতির এই সকল লীল! একটু মন দিয় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহারা 
মবশ্াই দেখিয়াছেন, চঞ্চল হইবার পূর্বেই প্রকৃতি যেন তাহার স্বাভাবিক 
ভাব ত্যাগ করিয়! অসম্ভব গম্ভীর হইয়া পড়ে। বুহৎ ঝড়ের পূর্বকার 
এইপ্রকার অস্বাভাবিক শাস্তভাব অতি সুস্পষ্ট বুঝা বায়। পশ্তপক্ষী 
গ্রতি ইতর প্রাণিগণ, ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের ন্টারু.নিরাপদ স্থান সহজে 
খুঁজিয়া লইতে পারে না। কাজেই প্রকৃতির পরিবর্তনগুলির ফলাফল 
বুঝিয়া লইয়! তাহাদিগকে চলাফেরা করিতে হয়। এইজন্য 'আকম্মিক 
প্রাকৃতিক উপদ্রবের সম্ভাবনা! ইহারা নান৷ প্রকার লক্ষণ দেখিয়া! অনায়াসে 
বুঝিয়া লইতে পারে। দৈনিক কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন আসন্ন ঝড় 
বা! বুষ্টির সম্ভাবনা আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না, পক্ষিগণ তাহা 
অনায়াসে বুঝিয়া নিজেদের বাসার দিকে ছুটিতে আরম্ত করে। 

অধ্যাপক ম্যাকিয়নি বলিতেছেন, কেবল বড়রষ্টি নয়, ভূমিকম্পেরও 
আগমনের পুর্বে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হউয়া পড়ে যাহা আমরা 
বুঝিতে পারি না; কিন্তু পশুপক্ষীরা অনায়াসে বুঝিয়া সতর্কত! অবলম্বন 
করিতে থাকে । ম্যাকিয়নি সাহেব প্রথমে এইগুলির বিশেষ তথ্য সংগ্রহ 
করিবার জন্ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 

বড় ভূমিকম্পের আক্রমণের কিছু পুর্বে প্রায়ই কতকগুলি মুদ্ুকম্পন 
দেখা ছ্রে়ু। ইতর প্রাণিগণ তাহাদের তীক্ষ ইন্জরিযগুলি দ্বারা সেগুলি 
অনুভব করিয়। সতর্কত| অবলম্বন করে, এই কথাই প্রথমে ম্যাকিয়নি 
সাহেবের মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিকম্পন-বীক্ষণ ষন্ত্র ধার পরীক্ষা 
করায় তাঁহাকে এঁ অনুমান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল । যন্ত্রে মৃহু ভূকম্পনের 
হুম্পষ্ট রেখাপাত হইতেছে, অথচ পঞ্তপক্ষিগণ নির্ভীক মনে বিচরণ 
করিতেছে, এপ্রকার দৃষ্ত তিনি একাধিক বার ুল্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। 
কাজেই তৃকম্পনের পুর্বলক্ষণ আরিফারের জন্ত উপায়াস্তর অবলম্বন 
'াবস্তক হইয়া পড়িয়াছিল। 


১২২ বৈজ্ঞানিকী 


প্রবল ভূমিকম্পনের অনেক পূর্ববে যে সকল মৃছৃকম্পন নুরু হয়, 
তাহা ভূস্তর এবং ভূপ্রোথিত শিলাগুলির মধ্যে এক সংঘর্ষণ উপস্থিত করে। 
ধর্ষণ হইলেই তাপ ও বিদ্যুতের উৎপত্তি অনিবার্ধা। কাজেই ভূমিকম্পের 
প্রবল আক্রমণের পূর্বে ভূতল বিদ্যুৎ-যুক্ত হওয়া! কোনক্রমেই বিচিত্র নয়। 
অধ্যাপক ম্যাকিয়ন্ট্রিএই যুক্তি অবল্বন করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ 
পশুপক্ষিগণ ভূকম্পনের পূর্বক্ষণে এ স্তরের ঘর্ষণজাত বিদ্যাতের অস্তিত্ব 
বুঝিতে পারিয়৷ সতর্ক হইয়া পড়ে । 

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগকে বিছ্যাতের যুগ বলিলে বোধ হয় অস্যুক্তি 
হয় না। অতি সামান্ট বিছ্বাতের অস্তিত্ব জানিয়া তাহার কাধ্যাদি পরীক্ষা 
করিবার অনুরূপ নানাপ্রকার যন্ত্র এখন অতি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও সজ্জিত 
পাওয়া! যাঁয়। সুতরাং ভূকম্পনের পূর্ববকার মৃদ্রুকম্পন দ্বার! যে, বিছ্যাৎ 
উৎপন্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার জন্ত ম্যাকিয়্নি সাহেবকে কোন নূতন 
স্তর উদ্ভাবন করিতে হয় নাই । তিনি মনে করিয়াছেন, তারহীন টেগিগ্রাকফ, 
(1161059 1:018740)৬) যন্ত্রে যেমন বহুদুরের বৈচ্যাতিক সন্কেত গ্রহণ 
করা যায়, সেইপ্রকার কোন এক উপায়ে নিশ্চয়ই তৃকম্পনের টি 
বিছ্যতের পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

বিস্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্তই অবগত আছেন, তারহীন টেলিগ্রাফ 
যস্ত্ররে আকারপ্রকার যতই জটিল হটক না কেন, যে মূল*-গ্যাপারটি 
লইয়া! উহ! গঠিত তাহা অতি সরল। সে সংবাদ প্রেরণ করে, সঙ্কেত 
অনুপারে বিদ্যুৎনিঃসরণ (1)1১01১12-) করাই তাহার কাজ। সাধারণ 
রুমকর্ষম্‌ কয়েলের (ছা 0019 0081) মত কৌন- যন্ত্র দ্বারা এই 
কার্ধা করা হইরা থাকে। * সর্বব্যাপী ঈপরে তরম্ক তুলিতে তুলিতে 
যখন দেই নিঃলরণগুপি বিছ্যুৎবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তখন 
তাহাদিগকে যন্ত্রের ফাঁদে ফেলিয়া সঙ্কেত আদায় "কর! সংবাদ- 
গ্রাহকের একমাত্র কাঙ্গ। সংবাদ-গ্রাহক' যন্ত্রের মূল ব্যাপারটিও অতি 


ভূকম্পন ১২৩ 
সহজ । হন্ত্রটি (0০979) কতকগুলি লোহার গুড়ায় পূর্ণ রাখ! হয়, 
এবং ব্যাটারির তারের দুই প্রান্ত সেই গু'ড়ার সহিত সংযুক্ত থাকে। 
সাধারণতঃ লোহার গুড়ার ভিতর দিয়া ব্যাটারির বিছ্বাৎ প্রবাহিত হইতে 
পায় না। কিন্তু প্রেরকের যন্ত্র হইতে যে বিদ্ুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া আসে, তাহা 
গুঁড়ায় ঠেকিলেই ব্যাটারির বিদ্যুৎ লৌহচুর্ণের ভিতর দিয়া চলিতে সুরু 
করে, এবং তরঙ্গের আগমন বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। এই 
প্রকারে প্রেরকের যন্ত্র দ্বারা গ্রাহকের কলে যে সকল ক্ষণিক- প্রবাহ উৎপন্ন 
হয়, তাহার দ্বারাই প্রেরকের সঙ্কেতগুলিকে বুবিয়! লওয়া হইয়া থাকে । 
অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের পূর্বেকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্তু 
ধপ্রকার একটা কল (001)9৮7) পাতিয়া বাখিয়াছিলেন। বার্ভাবহ যন্ত্রের 
বিছ্যৎ ভূম্তর দিয়াই সঞ্চলন করে। এই জন্ত,যন্ত্রটিকে মৃত্তিকা সংলগ্ন রাখা 
হইয়াছিল। ছোট বড় নান! ভূমিকম্পের লক্ষণ ভূকম্পনবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা 
গেল, কিন্তু ম্যাকিয়নির কলে 'তাহার চিন্ন প্রকাশ পাইল না। ইহাতে 
তিনি হতাশ হন নাই। যাহাতে অতি মৃছু বিদ্যুতের লক্ষণ ধরা যায়, এ 
প্রকার একটি মন্ত্র নির্মীণ করিয়াছিলেন, এবং ভূমিকম্পের পূর্বেকার বিদ্যুৎ 
পৌঁছিলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠ, সেপ্রকার এক ব্যবস্থাও কলে রাখিয়াছিলেন। 

বহুদিন কলের ঘণ্টায় বিদ্যুতের সাড়! পাওয়া যায় নাই । ভূকম্পন- 
বীক্ষণ ফু কোন মৃছু-কম্পনের রেখাঁপাত হয় নাই। ইহার পর গত 
১১ই এপ্রিল তারিখে সহসা ঘণ্টা বাজিয়! উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রায় 
পাঁচ মিনিট পরে সাধারণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে মৃদু কম্পনের চিহ্ন প্রকাশ 
হইয়া পড়িয়াছিল। পা 

পূর্বোক্ত বিববণটি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি স্বয়ং সিয়ানা নগরের' 
(816709) এক বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পাঠ. করিয়াছিলেন, সুতরাং উহার 
সত্যতীসন্বস্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা বায় না। কাঁজেই বলিতে হয়, 
ভূমিকম্পের কাল এখন হইতে আর অজ্ঞাত থাকিবে লা। অস্ততঃ 


১২৪ বৈজ্ঞানিকী 


কয়েক মিনিট পূর্বে বস্ত্রসাহায্যে ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ জানিয়। আমর 
সতর্কতা। অবলম্বন করিতে পারিৰ । | 

জ্ঞানের, সীম! নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রারস্ত হইতে আমর৷ ভূকম্পন 
সম্বন্ধে নে, আরো অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তাহা কেহই বলিতে 
পারেন না। ভারতের পুর্ব সীমাস্থ আসাম প্রতি স্থানগুলি ভূমিকম্পবন্থল 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । প্রতিদিনই উহাদের কোন না কোন অংশে 'ভূমিকম্, 
অনুভূত হয়। সুতরাং এইপ্রকার স্থানে ম্যাকিয়নি সাহেবের প্রাদশিৎ 
পন্থায় পরীক্ষা আরভ্ত করিলে, স্থফল প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা! ভগবাঃ 
মঙ্গলময়, তীহার প্রতি কার্যাই মঙ্গলকে পূর্ণ করিবার জন্ত নিযুক্ত হয় 
কিন্তু কোন্‌ স্তর অবলম্বন করিয়া কাধ্য এবং মঙ্গলের যোগসাধন হইতেছে 
তাহ! আমর! সহজে বুঝি না। ইহা স্থির কর! সত্যই সাধনার বিষয় 
গত ১৮৯৬ সালের যে বৃহৎ ভূমিকম্প আসাম প্রদেশ ও পুর্বববঙ্গকে কাপাইয়! 
ছিল, তাহা আধুনিক বৃহৎ ভূমিকম্পগ্ডুলির মধ্যে অন্যতম | . কিন্ত ইহা 
উৎপন্তি-তত্ব আজও রহস্তাবৃত রহিয়াছে; এবং এইপ্রকার একটা বু 
বিপ্লব দ্বার প্রকৃতির কোন্‌ মঙ্গল কার্য্যটটি সুসাধিত হইল, তাহাও অন্ধাি 
কেহ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পে 
গবেষণাসম্বন্ধে যে নৃতন পদ্ধতি আবিষ্ষার করিয়াছেন, হয় তো তাহা 
(কোন একদিন এই কল রহস্তের মীমাংসা করিয়। দিবে । 5: 


পৃথিবী ও সূর্যের তাপ 


গৃথিবী ও কৃর্যের তাপ বহুকাল হইতে জড়বিজ্ঞানের একটা প্রকাও সমস্তা 
হইয়া রহিষ্নাছে। অতি প্রাচীনকালে যেদিন প্রকৃতির রহস্ত প্রথমে মানুষের 
দষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সেইদিন' হইতেই পৃথিবী ও হুর্যোর তাপোৎপত্তির 
কারণ 'মাবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু অগ্ঠাপি সেই বগযুগাস্তরব্যাপী 
চেষ্টার সাফলা দেখ! যাইতেছে না। 

প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভাবিতেন,-কাঠ বা কয়লা! জবালাইলে, তাহ! 
বে প্রকার তাপালোক বিকিরণ করে, সুর্যাটা বুঝি সেইরকমের একটা দাহা- 
পদার্থের বৃহৎ স্তপ। তা”র পর যখন হিসাবে দেখ! গেল,-সুর্য্য যদি 
কেবল অঙ্গারময়ই হইত, তাবে তাহার সমস্ত অঙ্গার চারিপাঁচহাজার বদরে 
একবারে পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, তখন প্রাচীন পণ্ডিতদিগের চমক্‌ 
ভাঙিল। আনেকেই সুর্যের তাপোৎগত্তির কারণ অনুসন্ধানে লাগিয়া 
গেলেন। 

এই পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে কল্পনা করিয়া লইলেন,-_-আমাদের 
দ্র পৃথিনী'িতে প্রতিদিনই যেমন হাজার হাজার ছোট-বড় উষ্কাপিও আসিয়া 
পড়ে, বিশাল হ্্যদেহে নিশ্চয়ই প্রতিমুহূর্তে সেইপ্রকার কোটি কোটি 
উক্ধার পতন হয়। কিন্তু চলিষুট পদার্থের গতি হঠাৎ অবরুদ্ধ হইলে, তাহা 
দ্বার যে প্রচুর তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা! ত আমরা প্রতিদিনই দেখিয়া 
আগিতেছি। স্থির হইল,-_হুর্ধযাগোলকে যে, অজশ্র উক্কাবর্ষণ হইতেছে, সেই 
উস্কাগুলির অররোধ ও ধর্ষণজাত ভাগই সুর্যের তাপভাগারকে পূর্ণ 
রাখিয়াছে। 

ইহা! ছাড়া, হৃর্যযমগুলন্থ নানা পদার্ের রাগাযনিক লংবোগবিরোগে যে 
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তাপ হয়, ভাহাকেও হুর্যের তাপরক্ষার কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান 
করিয়াছিলেন। 

সৌর-তাপোৎপত্তি-সন্বন্ধে এই কথাগুলি এককালে পণ্ডিতসমাঁজে খুব 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল কিন্তু আধুনিক বৈদ্ঞানিকষুগের প্রারস্তে সিদ্ধান্তটির 
উপর অনেক সন্দেহ 'আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছিল । 

প্রশ্ন উঠিল,_ যদি সৌরমগ্ডলে অজস্র উক্কাবর্ষণই সন্ভবপর'হয়, তবে 
মহম্র সহজ বৎসরের সঞ্চিত উক্ক। নুর্য্যদেহকে কি পুষ্ট করিত না? এবং 
সেই পুষ্টাবয়ব সূর্যের আকর্ষণবুদ্ধির সহিত সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বেকি একটা 
বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না? 

আমরা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে হূর্যকে ত অণুমাত্র পরিপুষ্ট দেখি না, এবং 
গ্রহ-উপগ্রহাদির চলাফেরাতেও ত ছুইএকহাঁজার বৎসরে কোন পরিবর্তনই 
হয় নাই। অনেকের মনে হইল,--তবে কিপ্রকারে উক্কাবর্ষণকেই সৌর- 
তাপরক্ষার কারণ বলিয়। নিশ্চিন্ত থাক। যায়? 

বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, কথাটা! নিতীস্ত উড়াইয়। দিবার মত নয়। 
বড় বড় বৈজ্ঞানিক মিলিয়া সৌরতাপ জন্মাইবাঁর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে 
লাগিয়৷ গেলেন । 

এই অনুমন্ধানে স্ুপ্রসিদ্ধ জন্মীনপপ্ডিত হেল্ম্হোল্জসাহেবও যোগ 
দিয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন পরীক্ষাদি করিয়া বলিলেন,-_-ঝেন্র বাম্পময় 
পদার্থকে স্ধুচিত করিলে, সেই সঙ্কোচ দ্বারা যে, তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা 
ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই। ক্ূর্ধ্যদেহের অস্তত কতকটা যে 
বাপ্পময় তাহারো ত প্রচুর প্রমাণ আছে। সুতরাং তাঁপুবিকিরণ দ্বার! সৌর- 
বাম্পাবরণ সঙ্কুচিত হইলে, যে তাপের উৎপত্তি হয়, চা সূর্য্যের তাপরক্ষার 
পক্ষে প্রচুর নয়কি? | 

হেল্মহোল্জ সাহেব একাধারে মহাবৈজানিক ও অসাধারণ ॥ গতি 
ছিলেন। তিনি গণিতসাহাহ্যে স্পষ্ট দেখাইলেন, ভাপবিকিরপজাতি- সক্কোচই 
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মেই তাপপুরণের পক্ষে গ্রচুর, এবং এই সঙ্কোচের. পরিমাণ এত অল্প 
যে, ছুই চারিহাজার বৎসরের পর্য্যবেক্ষণেও আমর! পৃথিবী রঃ তাহ! 
বুঝিতে পারিব ন|। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের নেতা লর্ড কেল্ভিন্‌ ও টেট প্রমুখ পণ্ডিতগণ 
হেল্মূহোল্জের সিদ্ধান্তে পুর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিলেন, এবং গণনা দ্বাঝ়! স্থির 
ইল, হুধ্যদেব এখনো আড়াইকোটি বৎসর ব্যাপিয়! প্গুচিত হইতে হইতে 
হাপালোক বিকিরণ করিতে থাকিবেন, এবং তার পর সৌরজগতে এক 
[হাপ্রলয়ের হুত্রপাত হইবে । 

হেল্মহোল্জের এই আকুঞ্চনসিদ্ধাস্টিই এপর্যন্ত সত্য বলিয়! গৃহীত 
ইয়া! আগিতেছিল। ভাবা গিয়াছিল, বিজ্ঞানরী হেল্ম্হোল্জ্‌ ও লর্ড 
'কল্ভিনের পরিণত মস্তিষ্ক হইতে ঘষে পিদ্ধান্তের উৎপত্তি, তাহার বুঝি কেহ 
প্রতিদ্ন্ী থাকিবে না। কিন্তু আজকাল নৌরতাপোতপত্তিসন্বন্ধে আবার 
একটি নূতন কর্থার সুচনা দেখা! যাইতেছে । 

অধ্যাপক শ্নাইডার্নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক অল্প দিন হইল প্রচার 
চরিয়াছেন, রেডিয়ম্নামক যে একটি ধাতু নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
্যের বাবরণে (077010091)1)67) তাহা প্রচুরপরিমাণে আছে । 
ধ্যাপকটির মতে এই ধাতুটিই পৌর তাপ ও আলোকের মূল 
গার । ডা! ছাড়া, রেডিয়ম্‌ সহজ অবস্থাতে যে তাপ ও রশ্মি প্রচুর- 
রিমাণে ত্যাগ করে, তাহা অবলম্বন করিয়া কুর্ধ্য ও নক্ষত্রের আরে! 
[নেক রহস্তের মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে । 

হুধ্যে কলম্কের (381081)068) আবির্ভাব-তিরোভাব একটা বড় রহস্তাময় 
যাপার। প্রতি এগারে। বৎসর অন্তর এই কলঙ্ক প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। 
[জ্জকাল অনেক পণ্ডিত অনুমীন করিতেছেন, হুর্যমগ্লস্থ রেডিয়মের 
তেজনার হঁসবৃদ্ধিতে ককের আবির্ভাব-তিরোভাব দেখ! যায়।, 

স্কৃপর্ভস্থ তাপের প্রসঙ্গেও আঙ্গকাল রেডিয়মের কথ গুন! যাইতেছে 
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এই তাপের কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,_স্থক্টির সময় 
পৃথিবী যখন কোন এক অত্যুঞ্ণ নীহারিকা! হইতে স্থলিত হইয়৷ জগত্রচনার 
নুত্রপাত করিয়াছিল, তখন হইতেই তাপ পৃথিবীতে আছে । সৃষ্টির 
আদিতে এই তাপ অবশ্ঠ খুবই অধিক ছিল, হয় ত তন্থার! পৃথিবীকে হুর্যোর 
্টায় উজ্জল দেখা ঘাইত। কিন্তু পৃথিবী এপ্রকার অবস্থায় অধিককান 
থাকিতে পারে নাই, তাপত্যাগ দ্বারা ক্রমে শীতল হইয়। ইহাঁকে ক্রমেই 
বর্তমান অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। কোন উঞ্ণবস্ত শীতল 
করিলে অগ্রে তাহার উপরটাই শীতল হইয়। পড়ে ;_-ভিতরের তাপ বাহির 
হাতে অনেক সময়ের আবন্তক হয়। পৃথিবীরও তাহাই ঘটিয়াছে । 
ইনার উপরট৷ শীতল হইয়াছে বটে, কিন্তু দেই আদিমতাপের যে অংশটা 
ভুগতে 'আবদ্ধ হ্ইয়। পড়িয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিবার স্থুযোগ উপস্থিত 
হয় নাই। কাজেই ভূপৃষ্ঠের তুলনায় ভূগর্ভকে অত্যন্ত উষ্ণ দেখায় । 

প্রতি বৎসর পৃথিবী কি পরিমাণ তাপ বিকিরণ করে তাহা ঠিক করা 
কঠিন নয়। এই প্রকার একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া আজ কয়েক- 
বৎসর হইল লর্ড কেল্ভিন্‌ পৃথিবীর জন্মকাঁল পর্যন্তও ঠিক করিয়াছেন । 
:. সম্প্রতি স্ুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রদার্ফোর্ড সাহেব ভূগর্ভের তাপসম্বন্ধীয় 
প্রচলিত সিদ্ধাস্তটিকে উপ্টাইয়৷ দিতে চাহিতেছেন। ইনি বলিতেছেন, 
সেই আদিমতাপ এবং এখনকার রাসায়নিক সংযোগবিয়োঞ্ঞাত তাপ 
ভূগর্ভের উষ্ণতারক্ষার পক্ষে প্রচুর নয়। নুতন-আবিষ্কৃত রেডিয়ম্‌ ও লেই- 
শ্রেণীর ধাতুগুলির কার্য আলোচন! করিলে তাহাদিগকেই তাপরক্ষার মূল 
বলিয়া মনে হয়। ূ 

হিসাবে দেখা যায়, এক পাউও রেডি ধা এক বৎসরে যে তাগ 
ত্যাগ করে, তাহ! একশত পাউওড উৎকৃষ্ট কয়লার দহন্জাত তাপের সমান। 
এই তাপবিকিরণে রেডিয়মের ক্ষয় হয় সতা, কিন্তু এই ক্ষয় এত অল্প যে, 
পঞ্চাশ যাঁট বংসরেও তাহার লক্ষণ দেখ! যায় না। তা ছাড়া, এই 


' পৃথিবী ও সুর্যের ভাপ ১২৯ 
তাপবিকিরণক্ষমতা৷ কেবলমাত্র রেডিয়মেরই গুণ নয় । হেলিয়ম্‌, থোরিয়ম্‌ 
প্রভৃতি অনেক ধাতুতেই &ঁ গুণ সম্প্রতি ধর! পড়িয়াছে। এই সকল 
দেখিয়া রদার্ফোর্ড সাহেব স্থির করিয়াছেন, আমাদের পৃথিবীর আকাশে ও 
মৃত্তিকাতে রেডিয়ম্‌ ও তঙ্জাঁতীয় যে সকল ধাতু প্রচুরপরিমাণে আছে তাহাই 
তাঁপত্যাগ করিয়! পৃথিবীর উষ্ণতা রক্ষা করিতেছে । ঘরে আগুন জালাইলে 
মাগুনে ঘরটি যেমন বেশ গরম হইয়া! উঠে, তৃপৃষ্স্থ রেডিয়ম্জাতীয় নান! 
ধাতু সেইপ্রকার তাঁপ বিকিরণ করিয়া আমাদের আকাশটিকে বেশ গরম 
করিয়া রাখিতেছে । 

পৃথিবীতে রেডিয়ম্‌ জিনিসটা অতি অল্পই আছে সত্য, কিন্তু রেডিয়ম্‌- 
জাতীয় অপর জিনিসের বড় অভাব নাই । ইহা দেখিয়া! রদার্ফোর্ড সাহেব 
বলিতেছেন, এখনো ভূপৃষ্ঠে তাপবিকিরণক্ষম যতগুলি ধাতু আছে, পৃথিবীর 
তাপরক্ষার পক্ষে তাহাই শ্রচুর। 

লর্ড কেল্ভিন্‌ যে হিসাবে পৃথিবীর জন্মকাল নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
রদার্ফোর্ড সাহেব সেই হিসাবেই দ্রেখাইতেছেন যে, পৃথিবীতে সাতাইশকোটি 
টন রেডিয়মের অস্তিত্ব থাকিলে, তাহার তাপেই ভূগর্ভের উঞ্ণতারক্ষা! হইতে 
পারে। এল্ষ্টের ও গাঁয়টেল্‌ নামক ছুইজন জন্মীন পণ্ডিতের গবেষণায় 
দেখা গিয়াছে, সমগ্র তৃদেহে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ রেডিয়ম্‌ প্রকৃতই আছে। 
ত| ছাড়া, গভীর কূপ ও ঝরণার জল এবং সমুদ্রের কদ্দমাদিতে যে সকল 
রেডিয়ম্‌ নিশ্রত থাকে, তাহা' দেখিয়! ভূদেহের রেডিযম্প্রাচুধয আর. কেহ 
বড় অবিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন। 

অতি অল্লদিনই হইল, টানতে মুর রণ 
নানাদেশীয় পর্তিতগণ এস্বন্ধে কি মতামত প্রকাশ করেন, উনি জন্য 
দরজা চারার না ৃ 


নুতন রনায়নশাস্ত্ 


এমন কোন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের নাম করিতে পারা যায় না,যাহা কেবল এক 
জন বৈজ্ঞানিকই তীহার ক্ষুদ্র জীবনের চেষ্টায় ঠিক মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
ইহাদের প্রত্যেকরই ইতিহাসে নানা কালের নানা বৈজ্ঞানিকের 
ইন্তচিহ্ন সুম্পষ্ট নজরে পড়ে। আলোকের প্রচলিত সিদ্ধান্তের প্রতিটা 
ইয়ং ও ফ্রেজনেল্‌ সাহেবের খুব দাবি আছে মত্য, কিন্তু নিউটন্‌ ও ডেকার্টেকে 
& প্রতিষ্ঠাতুগণের সহিত একাসনে বসাইয়া সম্থান না করিলে, বিচারমূঢ়তা 
প্রকাশ করা হয়। ইহার! আলোকতত্বের যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
গিয়াছেন, সেগুলিকে হাতের গোড়ায় না৷ পাইলে, আজ ঈথরীয় সিদ্ধান্তের 
গ্রতিষ্ঠা অমস্তব হইত। নব্য রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখ! যায়, ইহাও কোন এক বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। 
একশত বৎসর ধরিয়া নান! পণ্ডিত যে সকল অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া 
রাখিয়াছেন, তাহ! লইয়াই নব্য র্ায়ন-শান্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে । 

এসিড্‌যুক্ত জলে ব্যাটারির ছুই প্রান্তের তার ডুবাইয়৷ বাখিলে, 
একপ্রাস্ত হইতে হাইড্রোজেন বাম্প এবং অপর প্রান্ত হইতে অক্সিজেন বাম্প 
বাহির হইতে আরম্ত করে, আজকাল এই ব্যাপারটি সাধারণের এত 
সুপরিচিত যে, ইহার আর ব্যাখ্যানের আবন্তক হয় না। কিন্ত একশত 
বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় বৈজ্ঞানিকও ইহার কথা জানিতেন না। নিকল্সন 
সাহেব সর্বাপ্রথমে এই প্রকারে হাইড্রোজেনের উৎপত্তি দেখিয় বিস্মিত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন, এবং কারণ অনুসন্ধানের জন পরীক্ষা আরম্ত করিয়াছিলেন। 
ঠিক কথা বলিতে গেলে, আধুনিক. রসায়নশান্তের ভিত্তি নিকলসন্‌ সাহেব 
কর্তৃকই এ সময়ে প্রোথিত হইয়াছিল, এবং তার পর ডাল্টন, ডেভি, 


নূতন রমায়নশান্ত্ ১৩৯ 


যারাডে প্রভৃতি মহাপপ্ডিতগণ তাহারি উপরে  বরসায়নশান্্রকে 'দীড় 
চরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । প্রতিমার সৌনদরধ্যবিধানের গৌরব কুস্তকার 
ঃ চিত্রকরের মধ্যে ভাগ করিয়! দিতে গেলে, সৌন্াধ্যের.কতটা অঙ্গবিন্যাসে : 
বং কতটা তুলিকা চাঁলনায় ফুটিয়াছে হিসাব করা যেন কঠিন হইয়া 
ড়া, আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্টার গৌরব কোন্‌ বৈজ্ঞানিকের 
₹তটা প্রাপ্য তাহা৷ হিসাব করা সেইপ্রকার দায় হইয়া পড়ে । 

নূতন রসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতগণের কথা উঠিলেই, সর্বপ্রথম ডাল্টন্‌ 
নাহেবের নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। এই মহাম্বাই আণবিক সিদ্ধান্তের 
1101901187 200 600010 1751)01016818) প্রতিষ্ঠাতা ৷ ইনিই সর্ব-. 
প্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমরা বালি চুণ পাথর প্রভৃতি যে সকল 
বচিত্র পদার্থ দেখি, তাহাদের প্রত্যেকটিই এক এক বিশেষ জাতীয় ক্ষুড 
কণী বা অণু (1101908198) দ্বারা গঠিত । অর্থাৎ বস্তুর একমাত্র গঠন- 
পামগ্রী তাহার ক্ষুদ্র দ্র অংশ বা অগু। পাঁথরের কতকগুলি অণু একত্র 
হইলে পাথর হয়, এবং জলের অণু জোট বাঁধিলে জল হয়। তিনি আরো 
বূলিয়াছিলেন, আমরা যেগুলিকে অণু বলিতেছি তাহার! এক একটা অখণ্ড 
নিস নয়। ছুইবা ততোধিক অংশে সুক্ম ুক্ম কণ! দ্বারা তাহাদের 
প্রত্যেকটিই প্রস্তুত হইয়াছে। এই অতি সুক্ম জড় কণাগুলিকে ডাল্টন 
গাছেব পরমাণু (১1078) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। রঃ 

পরমাণু অবিনাশী এবং সমগ্র ব্রহ্ধা্ড খুঁজিয়া৷ কেবল আশী প্রকারের 
উন্ন জাতীর পরমাণুর সন্ধান পাওয়া যাঁয়। কিন্তু বিভিন্ন অণু সংখ্যায়! 
এত অধিক যে, তাহার গণন! চলে না। ব্রঙ্গাণ্ডে যতগুলি বিভিন্ন পদদীর্ঘ 
বাড বিভিন্ন জাতীয় অধুও ঠিক তত গুলিই আছে। | 

কাজেই দেখা যাইতেছে, ভাল্টনের কথা সত্য হইলে, এবং আমাদের 
ক্র দিব্যনৃষ্টি থাকিলে পদার্থকে আমরা সাধারণতঃ যেমন সমথন ' দেখি, 
কখনই সেপ্রকার দেখিতাম ন1!. অত্যন্ত খন.ও কঠিন পদীর্ঘগ খপুষয় 


| ৯৩২. বৈশ্ঞানিকী 


হর আমাদের দিবাযৃষ্টির মুখে আশিয় ডাই, এবং এই সকল অনুর 
প্রত্যেকটিরই গর্ভে ছই বা ততোধিক ক্ষুত্র পরমাধু দেখা যাইত। তা, ছাড়া 
আমর! কোন অগুকে স্থির দেখিতাম না । তাহাদের টিন 
ক্রুত গতিতে আমাদের চক্ষুর নশ্বুখে কম্পিত হইতে থাকিত। মানুষ 
আজও এইপ্রকার দিব্যদৃষ্টি পায় নাই । অতি উৎকৃষ্ট অগুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহী। দ্বার! অগুবীক্ষণ ছাড়। আর সকল কাজই চলে। 
সথতয়াং আমরা যে, শীঘ্র অণু পরমাণুর সহিত চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করিব 
ভাহার আশ! নাই । কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্বের এত 
প্রমাণ পাওয়৷ গিয়াছে যে, এখন আর তাহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বল! চলে 
না। অথু জিনিসটা এতই ক্ষুদ্র যে, একখানি ডাকটিকিট যে ক্ষুদ্র স্থান 
অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে ইহাদের প্রায় পাঁচলক্ষটিকে একস্তরে 
দাজানে। যাইতে পারে। এক একটি অণু আবার দুই বা ততোধিক 
পরমাধু দ্বারা গঠিত । সুতরাং এ প্রকার অতিক্ষুদ্র পদার্থকে যদি চক্ষু বা 
যন্ত্র বার! দেখিতে না পাওয়া! যার, তজ্জন্য চক্ষু বা যন্ত্রকে দোষ দেওয়া 
যায় না। 

: ভাল্টন্‌ সাহেব ও তাহার পরবর্তী পশ্ডিতগণ অণুপরমাণুর আয়তনের 
কথ। প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহাদের গুরুত্ব স্থির করিয়াছিলেন । 
কতগুলি হাইড্রোজেনের অণু সমবেত হইলে, রতিগ্রমাণ ভারী হইবে, 
হিঘাবে তাহা! জান! ধায় নাই বটে, কিন্তু হাইড্রোজেনের পরমাঁপু অপেক্ষা 
অপর পদার্থের পরমাপুগুলি কতগুণ তারী তাহ! নিশ্চয়রপে নির্দিষ্ট হই 
গিয়াছে । এই, হিসাবে হাইড্রোজেনের পরমাণু অপেক্ষা! গম্ধকের পরমাণুকে 
বস্রিশগুগ ভারী এবং পারদের পরমাুকে দুইশত গুণ জারী দেখা গিয়াছে। 
« আমরা পুর্কেি _বুলিয়াছি, অসংখ্য হষ্ট বস্তর খ্রত্যেকটিই এক এক 
পৃথক জাতীয় অপুনধারা, গঠিত, কিন্তু এই অপুণুলিকে বিশ্লেধ করিলে যে 
পরমাণু পাওয়া যায় ভাহার সংখা। প্রায় আদীটি মাত্র অর্থাৎ শই আগী 


নুতন রসায়নশান্ | (১৩৩ 


াতী পরমা ননাপ্রকারে পরস্পরের সহি খিলিয় এই ত্রন্ধাণ্ডে নন 
বৈচিত্রাবিধান করিয়াছে। অথুপরমাুর এই সকল তন আবিষ্কার করিয়া 
পরমাু সকল কি প্রকারে পরম্পরের সহিত মিলিত হয়, এবং রাসায়নিক 
কার্যে তাহারা কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, ভাল্টন্‌ সাহেব তাহার 
অনুসন্ধান আরস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে জানা গিয়াছিল, কোন পরমাণুই 
কখনো একক ও মুক্তাবস্থায় থাকে না। ইহার! নিকটে কোনও. বিজাতীয় 
পরমাণু পাইলেই তাহাদের সহিত মিশিয়া এক একটা অগুর সৃষ্টির করে 
এবং বিজাতীয় পরমাণুর অভাব হইলে স্বজাতীয় পরমাগুই জোট বাঁধিয়া 
অণুর রচনা করিতে থাঁকে। মৌলিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে যে সকল 
মু পাওয়া যায় তাহ এ প্রকার হ্বজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি, এবং যৌগিক 
পদার্থের অণু বিজাতীয় পরমাণুর সমষ্টি। 
ডাল্টন্‌ সাহেব তাহার আবিষার-বিবরণী প্রচার করিতে আরম্ত 
করিলে, অপর পঞণ্ডিতগণ নানা প্রকারে প্রতিবাদ করিয়া কথাগুলাকে উড়াইয়া. 
দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন) কিন্তু শেষে ডাল্টনের নিকট সকলকে পরাজয় 
স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অগুপরমাণুর সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি বিষয় 
বুঝাইবার সময় ভাল্টন্‌ সাহেব তাহাদের চিত্র আকিয়! বুঝাইঙেন। ব্যাপারটি 
তাৎকালিক পণ্ডিতগণের ভাল লাগে নাই। ডাল্টনের শিষ্বাগণ বীজগণিতের.. 
হত্র অনুসারে রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রকাশ করিতে আরপ্ করিয়া, : 
গুরুর বক্তব্য ।বিষয়টাকে সহজ-বোধ্য করিয়। তুলিয়াছিলেন। আজও সেই 
বীজগণিতিক 'প্রথায় রাসায়নিক পরিবর্তন সকল প্রকাশ কর! হইয়া থাকে । 
_ ভালটন যখন তীঁহর আগবৰিক সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া! জগতকে ঢমকিত 
করিতেছিলেন, ইংলগ্ডের, আর এক দিক হইতে হাম্‌ফে ডেভি নামক 
একজন অসাধারণ গ্রতিভাশীনী বৈ্লানিকেন্ধ: আবির্ভাব হইয়াছিল । 
রাসায়নিক বিবোষণ-লব্ধ অগুপরমীপুর সহিত: ধনুক (9০186) এবং 
ধর্াত্বুক. (ঘ58%9%5) বিছ্যাতের নিগুঢ় সনদের কথ! ইহারি মনে সর্কপ্রথমে 
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উদ্দিত হইয়াছিল। আপবিক সিদ্ধান্তের আলোচনাকালীন আমরা দেখিয়াছি; 
'পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হয়া পড্িলে তাহারা কোন ক্রমে একক থাকিতে চায় 
মাঃ. স্বজতীয় বিজাতীয় যে'কোন পর্মাপুকে নিকটে পাইলে তাহাদের 
সহিত মিলিয়! ইহারা একএকটি অপুর রচনা করে।-- পরীক্ষা! করিয়া দেখ! 
গিয়াছে, একই জাতীয় পরমাণুর সশ্মিলনে যে সকল অণুর উৎপত্তি হয়, 
তাহাদের ভিতরকার বাধন তত দু :হয় না_কিস্ত বিজাতীয় পরমাণুর 
নম্মিলনজাত অণুর  পরমাণুগুলি, খুব দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ থাকে । ইহাদিগকে 
কোনমতেই সহজে বিশ্লেষণ করা যাঁয় না। ডাল্টন্‌ ও তাহার শিষ্যগণ এই 
পরমাণুর আকর্ষণকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলিয়৷ ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত 
ইহার উৎপত্তি কোথায়, এবং পদার্থ বিশেষে রাসায়নিক শক্তির প্রাচুর্য কেন 
থাকে, ভাহ। কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। এই. ব্যাপারগুলি ডেভি 
সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইনি রয়াল্‌ ইন্ট্টিটিউটের প্রকাও 
.বৈছ্যাতিক ব্যাটারি লইয়া পরীক্ষা আরন্ত করিয়াছিলেন। পরীক্ষা জান! 
গিয়াছিল, বিছ্যাৎ পরিচালন করিয়া! কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লেষ করিলে 
যে ছুটা জিনিস পাওয়া যায়, তাহারা ঠিক ধনাত্মক ও খণীত্মক বিদ্যুতের 
গ্তায় কাধ্য করে। আণবিক সিদ্ধান্তের সহিত ইহার যোগ কোথায় এবং 
রাসায়নিক আকর্ষণ ব্যাপারটা যে কি, ডেভি সাহেবও তাহার স্ুমীমাংস! 
করিতে পারেন নাই। 

ডেভির পরই জগগ্িখ্যাত পঞডিত ফ্যারাডের অত্যুদয় হইয়াছিল । 
ইনিও ডেভির স্ভায় বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া গবেষণা আরম্ত 
'করিয়াছিলেন। ফ্যারাডে দেখিয়াছিলেন, বৈছ্যাতিক প্রবাহ হারা কোন 
যৌগিক পদার্থকে বিযুক্ত করিলে, বিছ্যাতের পরিমাণের সহিত বিশ্িট 
পদার্থের পরিমাণের একটা নির্দিষ্ট সন্বন্ধ প্রকাশ. হইয়া] পিড়ে | অতি ক্ষীণ 
ধারায় জোরাল বিছ্যৎ-প্রবাহ চাঁল্না করিলে বহক্ষণে.যে পরিমাণ রাসায়নিক 
কার্য হয়, অতি অয্ক্ষণের হব প্রবাহ :(1/0%:07190050-0১00% 01৩6) 
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সথলধারায় চল্গিয়া অবিকল সেই-কাধ্য ররে। প্রবাহের বলবার 
(7016061010061%8 70106) সহিত 'বাপ্ায়নিক কার্যের কোন সম্বন্ধই 
ফ্যারাঁডে সাহেব খুঁজিয়৷ পান নাই। তা” ছাড়। ইনি আরে দেখিয়াছিলেন, 
বিছ্যাৎপ্রধাহের সাহায্যে কোন যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে ব্যাটারির 
তারের ছুই প্রান্তে যেসকল মৌলিক পদার্থ জমা হয়, তাহাদের গুরুত্ব 
তাহাদের. পারমাণবিক গুরুত্বের সহিত সমানুপাতী হইয়া! ধ্বীড়ায়। মৌলিক 
পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব পুর্বপঞ্ডিতগণ নিছক্‌ রাসায়নিক প্রথায়, নির্দিষ্ট 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। বৈহ্যাতিক বিশ্লেষণেও মেই পারমাণবিক গুরুত্বের 
পরিচয় পায়! ফ্যারাডে সাহেব বিশ্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাসায়নিক 
কার্যের সহিত বৈদ্যতিক ব্যাপারের যে একটা নিগুঢ সন্বন্ধ আছে ডেভি, 
সাহেব অনেক পূর্বে তাহার কিঞ্চিং আভান দিয়াছিলেন। ফ্যারাডের এই 
সকল আবিষ্ধারে ডেভির কথার মন্দ সকলে বুবিতে আরম্ত করিয়াছিলেন, 
এরং বৈহ্যতিক ও রাসায়নিক কার্ধ্‌য প্রত্যক্ষ এক না হইলেও মূলের কোন 
এক স্থানে যে, উভয়ের এ্রক্য আছে, তাহাও সকলে বুঝিয়াছিলেন। 

ডেভি ও ফ্যারাডে যে সকল তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেগুলিতে 
অণুমাত্র কল্পনার কথ! ছিল না; সকলগুলিই প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ ব্যাপার । 
কাজেই অতি অল্পকাল মধ্যে নবতত্বগুলি বৈজ্ঞানিক মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল” কিন্তু ডাল্টনের পারমাণবিক সিদ্ধান্তের সহিত এই সকল 
বৈছ্যাতিক ও রাসায়নিক কাধ্যের যোগ কোথায়, তাহা ভেভি বাঁ ফ্যারাডে 
কেহই দেখাইতে পারেন নাই। 

পাশ্চাত্য রসায়নশান্ত্রের উন্নতিকালকে যদি ছুইভাগে ভাগ করিয়া 
মালোচন! করা যায়, তবে ডাল্টন্‌ ডেভি ও ফ্যারাডের গবেষণাঁকালকে 
রসায়নের প্রাটীন যুগ বলিতে হয়। ইহারা. সেই সময়ে ইহাকে যে মুর্তি 
দিয়া গড়িয়! তুলিয়াছিলেন, নব্য রসায়নশান্ত্রের আর সে মূর্তি নাই। নান! 
বৈজ্ঞানিকের হাতে পড়িয়! ইহার অক্গপ্রত্যঙ্গ নান! রূপাত্তর প্রাপ্ত হুইয়াছে। 


১৩৩ বৈজানিকী 


আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি প্রকারে রসায়নশাস্্ের নূতন আকার দিদ্াছেন, 
এখন তাহার আলোচন! করা! বাঁউক। 

যে সকল পাঠক আধুনিক বিজ্ঞানের খবর রাখেন, হারা নিশ্চই 
গতি-সিদ্ধান্তের (0071960 1১6০7) কথা গুনিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস 
করিলে বলিতে হয়, আমরা যাহাকে তরল পদার্থ বলি তাহা কেবল অতি 
ক নুক্ম সচল অণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নর । একটা বিশেষ 
আকর্ষনী শক্তি এ গতিশীল অণুগুলিকে কাছাকাছি রাখে । কিন্তু এই 
আকর্ষণ এত প্রবল নয় যে, তাহা দ্বার! অগুগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া দৃঢ় 
আবদ্ধ থাকিতে পারে। কাজেই ইহাদের পরম্পরের মধ্যে বেশ একটু 
অবকাশ থাকিয়া যায়। গতিসিদ্ধাস্তিগণ বলেন, তরল পদার্থের অস্থির অপু. 
গুলি সর্বদাই এ অতি কন্থীর্ণ ব্যবধানের ভিতর দিয়া চলাফেরা করে। 

_. ব্যাটারির দুইপ্রাস্তদংলগন তার তরল পদার্থে ডুবাইলে ব্যাটারির বিছ্বাৎ 
দ্বারা কতকগুলি পদার্থকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখ যায়। বিশুদ্ধ জলের ভিতর 
দিয়া এ প্রকার বিচ্যুৎ চালাইলে জল বিশ্লিষ্ট হয় না। কিন্ত এপিড, ক্ষার ও 
নানা লবগজাতীয় পদার্থ, এই প্রকারে অতি সহজেই মৌলিক উপাদানে 
পৃথক হুইয়! পড়ে । একটা উদ্দাহরণ লওয়! যাউক। মনে কর! যাউক 
যেন হাইড্রৌক্লোরিক এসিডের * ভিতর দিয়া বিছ্যুৎপ্রবাহ পরিচালন! কর 
যাইতেছে । এই পরীক্ষায় এসিডে নিমজ্জিত তারহয়ের একটির গ1 দিয়া 
স্পষ্ট ক্লোরিন্‌ বাম্প সাহির হইতে আরম্ভ করিবে, এবং অপরটি হইতে হাই- 
ড্রোজেন উঠিতে থাকিবে । এই ছুইটি বাম্প যে, হাইডরোরিক্‌ এসিডের 
বিশ্লেষণ হইতেই উৎপর হয়, তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পারা যায় না। 
কারণ এই ছুই বা্পকে যি কেহ সংগ্রহ করেন, এবং কোন পাতে রাখিরা 


পক দি পা পপ পপ 


 * পাঠক. অবস্থই জানেন, হইদোক্োরিক আস, এক. প্রকার হৌদিক গদার্থ। 
এক পরমাণু ছাইড্রোজন, এবং আর এক ০5 জোরিদ, খিল আছর এক 
'খকটি অপুর রচনা] করে। রা | ৃ 








নৃতন রূসায়নশানত ১৩৭. 
তাহাতে বিছ্বাৎ প্রয়োগ করেন, তবে উভয়ের সংযোগে আবার হাইড 
ক্লোরিক্‌ এসিডেরই উৎপত্তি হইয়া পড়িবে। | 
পূর্ব্বের উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে রাসায়নিক শক্তি 
হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের পরমাণুকে একত্র করিয়া একএকটি হাইড্রো- 
ক্লোরিক এসিডের অণু রচন! করিয়াছিল, বিছ্বাৎপ্রবাহ সেই শক্তিরই উপর 
জয়লাভ করিয়া আবদ্ধ পরমাণুগুলিকে মুক্ত করিয়৷ দেয় এবং তার পর মুক্ত 
পরমাণুগুলি নিজেদের পথ নিজেরাই খুঁজিয়! লইয়া! সেই বৈছ্যাতিক তারের 
এক এক প্রান্তে আসিয়৷ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। কিন্ত আশ্চর্যের 
বিষয়, জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিডের কোটি কোটি অণু এই প্রকারে 
কোটি কোটি পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়। নির্দিষ্ট তারের দিকে যাইবার জন্ত 
ছটাছুটি করিতে থাকিলেও জলে এই ছুটাছুটির কোন লক্ষণই প্রকাশ পার 
না। এসিড, নাজির নিলি পাতাল 
রিয়া যায়। 
বৈদ্বাতিক শক্তি রে রাসায়নিক শক্তির বিরদ্ধাচরণ করে, এবং 
যে পদার্থের ভিতর দিয়! নান! বাষ্পকণার এত ছুটাছুটি, তাহাই. বা কেন 
অচঞ্চল থাকে, এখন এই ছুটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যাউক। | 
কোন নুতন প্রাকৃতিক ব্যাপার আবিষ্কৃত হইলে, কোন কালেই তাহার 
ব্যাখ্যানের অভাব হয় না। জ্ঞানবিকাশের সঙ্কে সঙ্গে মানুষ যুগে যুগে এই 
প্রকারে যে, কত প্রাকৃতিক ব্যাপারের কত ব্যাথ্যান দিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা 
করা যায় না। কিন্তু আধুনিক বুগে কঠোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাহাদের 
প্রায় সকলকেই পরাহত হইতে হইয়াছে । বিছ্যতের বিশ্লেধণী শজির অস্তিত্ব 
প্রকাশ হওয়ার পর নান! দেশের বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ স্থির করিবার 
অন্ত গবেষণা আরম করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিন মধ্যে তিন চারি প্রকারের 
ব্যাধ্ান প্রচারিত হয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকপরীক্ষায় তাহাদের 
প্রায় সকলগুলিতেই নানাপ্রকার ভূল ধরা পড়িয়া গিয়াছে। আজ কাঁল 


১1৩ বৈজ্ঞানিকী | 


কেবল ক্লুসিয়স্‌ (01855158) লাহেবের সিদ্ধান্তটিই (70160601110 1018- 
9006100108) 1007601) পূর্বোক্ত ব্যাপারের নিভূগ ব্যাখ্যান বলিয়াই স্বীকৃত 
হইয়া আগিতেছে। 

পূর্বববৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, জল ও ঘাইড্রোকোরিক্‌ এসিড, 
একসঙ্গে মিশাইলে উভয়ের অণু বুঝি অবিকৃত থাকিয়াই পাশাপাশি বিচরণ 
করে। ফ্যারাডে ও তাহার সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকীর একটা 
বিশ্বাসকে মনে রাখিয়। গবেষণা আরম্ত করিয়াছিলেম.। কাজেই ইহাদের 
সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রুপিয়দ্‌ সাহেব এঁপকল প্রাচীন 
সংস্কারকে মনে স্থান না দিয়া. সত্যানুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং 
শেষে দেখিয়াছিলেন, হাইড্রোক্লোরিক্‌ মিশ্রিত জলে এসিড ও জলের অপু. 
কোনপ্রকারে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে না। জলে এসিড ঢালসিবা- 
মাত্র তাহার অণুগুলি আপন! হইতেই বিশ্লিষ্ট হইয়া অসংখ্য হাইড্রোজেন ও 
ক্লোরিনের পরমাণুতে পরিণত হইয়া পড়ে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন 
€ ক্লোরিনের পরমাণুগুলি আপন! . হইতেই ধনাত্মক ও খাণাত্মক বিহ্তে 
পূর্ণ হইয়া! যায়। উপমার সাহায্য লইলে- বলিতে পার! যায়, সাধারণ 
লে হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিড, মিশিবামাত্র তাহার ক্লোরিন ও হাইডরোজেনের: 
পরমাণুগুলি বন্ধনমুক্ত হইয়া! ছোট ছোট নৌকার মত জলে ভাদিয়! উঠে। 
হাইডরোজেনের নৌকায় ধনাস্বক বিদ্যুৎ বোঝাই' থাকে, এবং ক্কোরিনের, 
নৌকায় খণাত্বক বিছ্যুৎ থাকে 

অতি সংকীর্ণ খালের ভিতর এতগুলা৷ নৌকা ভাদিতে থাকিলে, 
তাহাদের পরম্পবের মধ্যে সংঘর্ষণ ওয়! আশ্চধ্য নয়- ক্লুসিয়স্‌ সাহেব 
বলেন, জলমিশ্রিত পদার্থে এপ্রকার পারমাণবিক সংঘর্ষণ প্রায়ই ঘটিয়া 
থাকে । বিপরীতন্াতীষ বিছ্যুৎ বোঝাই ছুখানা নৌক! যখন খুব কাছাকাছি 
আসিয়া পরস্পরকে ধাস্কা! দেয়, তখন তাহারা আবার .. সেই পূর্বেকার 
হাইড্রোক্লোরিক্‌ এসিডের অণুতে পরিণত হইয়া! ডুবিয়া যায! সুতরাং দেখ 


নূতন বসায়নশান্ত্র ৯৩৯ 
যাইতেছে, এই প্রকার সংযোগ বিয়োগ অধিকাংশ জলমিশ্র পদার্থে অবিরাম 
চলিয়৷ থাকে। ধনাত্মক ও. খণাত্মক বিদ্যুৎ বোঝাই জোড়া জোড়া নৌকা 
যেমন একদিকে ডুবিয়! যায়, অপর দিকে তেম্নি জোড়া রো রা 
নৌকা ভাসিয়! উঠিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করে। 

রুসিয়স্‌ সাহেবের পূর্বোক্ত কথাগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ । করিলে, 
বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণের সকল সমন্তাঁর মীমাংস! হুইয়া যাঁয়। : ধনাত্মক ও 
ধণাযক বিদ্যুৎ যে, পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাহা শত শত পরীক্ষায় 
নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে, এবং একই জাতীয় বিদ্যৎ যে, পরস্পর দূরে 
যাইবার চেষ্টা করে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। স্মৃতরাঁং যখন হাইডো- 
ক্লোরিক্‌ এসিডের জলে ব্যাটারির তার নিমজ্জিত করা যায়, তখন তারের যে 
্রাস্তটি থণাত্মক তড়িতে পূর্ণ (9703৪) তাহাতে যে, ধনাত্মক বিছ্বাৎযুক্ত 
হাইড্রোজেন তরণীগুলি আপিয়! ঠেকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

বক্তব্য বিষয়টিকে সহ করিবার জন্ত আমরা এপধ্যস্ত এক হাইড 
ক্লোরিক এপিডের কাধ্য লইয়াই আলোচনা! করিতেছিলাম । শত শত, 
পরীক্ষায় স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল হাইড্রোক্লোরিক্‌ এদিড. নয়, অধিকাংশ 
যৌগিক পদার্থকেই জলে মিশাইলে তাহাদের অণুগুলি ঠিক পূর্বোক্ত প্রকারে 
দ্বিধা হইয়া পড়ে, এবং এক ভাগে ধনাম্মক এবং অপর ভাগে খণাস্মক 
বিদ্যুৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখা ধাইতেছে, ফ্যারাডে 
ও ডেভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুৎ ও রসায়নের কাধ্যের মধ্যে ষে 
সম্বন্ধটি খুঁজিতে খু'জিতে তীহাদের জীবন অবদান করিয়াছিলেন, তাহা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট আপনা হইতেই ধরা দিয়াছে। রাসায়নিক 
কার্য্যেরও একটা কিনার! এই আবিষ্কারের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া! যায়৷ 
চিনি প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থের রাসায়নিক কাধ্য অত্যন্ত অল্প? 
ইহাদের অপুগুলিকে বিশিষ্ট করিয়। মৌলিক পরমাগুতে পরিণত কর! বড়ই 
কঠিন ব্যাপার । জলে মিশাইলেও ইহাদের অপু বিভক্ত হই! ধনায়ক ও 


১৪3 বৈজ্ঞানিকী 
খরণাত্মক বিছ্যাৎ বহন করে ন1। কিন্তু এসিড, ক্ষার প্রভৃতি ক্রি 
জিনিসগুলাকে জলে ফেলিবামাত্র তাহাদের অণুগুলি ভাঙ্গিয়৷ বিছ্যুৎ-যুক্ত 
হইয়! পড়ে । সুতরাং, জলম্পর্শে ভাঙ্গিক়। গিয়া বিছ্যুৎপূর্ণ হওয়াই থে, 
রাসায়নিক কার্যের একটা গোড়ার কারণ, তাহা আমর! সহজে অনুমান 
করিতে পারি । 1 | 

আধুনিক রসায়নবিদ্‌ পত্ডিতগণ পূর্বোক্ত অণুবিভাগ অবলম্বন করিয়াই 
আধুনিক রসায়নশান্ত্রকে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ডাল্টন্‌ সাহেব অগু 
পরমাণুর অস্তিত্বমাত্র প্রমাণ করিয়া গিয়াছিলেন, কিস্ত কোন্‌ শক্তিতে 
পরমাণু মিলিয়া অণু হয়, এবং কোন শক্তিতেই বা অপু বিচ্ছিন্ন হইয়া 
আবার পরমাথুতে পরিণত হয়, তাহার সন্ধান তিনি দিতে পারে নাই। 
জলমিশ্রিত অপু দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বিদ্যুৎযুক্ত হইতেছে দেখিয়া আধুনিক 
বৈজ্ঞানিকগণ সেই রাসায়নিক শক্তির কিঞিৎ পরিচয় সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন। কিন্তু অণুর বিভাগ হয় কেন, এবং বিদ্যুতের উৎপত্ভিই বা 
কোথা হইতে হয়, এসকল গোড়ার খবর আজও রহস্তাবৃত রহিয়াছে। 
আজকাল রেডিয়ম্‌ (59150) প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থের তেজ নির্গমন 
ও সক্রিয়তা লইয়া যেপ্রকার গবেষণা চলিতেছে, তাহাতে আশা কর! 
বাক্স, রাসারনিক শক্তির আরো! গোড়ার খবর শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইয়। পড়িবে । 


ইলেক্ট্রন 


তিনশত বৎসর পূর্বে গিল্বার্ট সাহেব ও তাহার অনেক পরে প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিক. ফ্রাঙ্কলিন্‌ বলিয়াছিলেন,_ প্রতোক জিনিসেই ধনাত্মক (7১০৪- 
(1৮6) ও ঞ্ঝণাত্মক (581৮৪) নামক ছুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে। যে 
জিনিষে ধনাত্মক বিছ্যাতের আধিক্য থাকে, তাহাকে আমর! ধনাত্মক- 
বিদ্যুৎপূর্ণ বলি এবং যাহাতে খণাত্মক বিদ্যুৎ অধিক পরিমাণে থাকে, 
তাহাকে খণায্মকবিদ্াৎপূর্ণ বলিয়া থাকি। এই ছুইজাতীয় বিহ্যতের 
পরিমাণ কোন জিনিসে সমান থাকিলে, তাহাতে আৰু বিছ্যতের লক্ষণ 
দেখ! যায় না, কারণ তখন ধনাস্্রক বিদ্যুৎ সমপরিমাণ খণাস্বককে . টানিয়া 
রাখে । ৃ 

ত্রিশবৎসর পূর্বে বিখ্যাত বৈসঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্ওয়েল্‌ বলছিলেন, 
_জলের যেমন নিজের কোন শক্তি নাই, বি্যাতেরও সেইপ্রকার' কোনই: 
শক্তি নাই। জল উঠস্কানে রাখিলে বা তাহাতে সবলে চাপাদি দিলে, 
তাহা দ্বারা যেমন অনেক কাজ করাইয়। লওয়া যায়, বিছ্যুংকেও আমরা 
সেইগ্রকারে চালাইয়! কাজ করাইয়া লইয়। থাকি। আমরা তাপ-আলোক 
উৎপন্ন করিবার উপায় জানি, কিন্তু ম্যাক্সওয়েল্‌ বলিয়াছিলেন,-_বিছরাুৎ 
প্রস্তুত করিবার উপায় আমরা জানি না। এই জিনিসটা প্রস্ততই আছে, 
তাহাকে কোনপ্রকারে গতিসম্পন্ন করিতে পারিলেই, আমর! তাহার কাজ 
দেখিতে পাই।  স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, যখন সল্ফিউরিক্‌ এসিডে তা ও 
দ্তার পাত ভুবানে৷ যার, তখন বিদ্বাৎ প্রস্তুত হয় না, জাবি িযংকে 
সচল করানো হয় মাত্র। , 

আজ ত্রিশবৎসর ধরিয়া াকসওয়েলের, শি বিদ্াতের পূর্বোক্ত 


১৪২ _ বৈজ্ঞানিকী 

মতবাদটি প্রচার করিয়া! আমিতেছিলেন। কিন্তু বিছাৎ জিনিসটা যে কি, 
ভাহা এই বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে পরিষ্কার জানা যাইত না। 
কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা! বলিতেন,__সম্ভবত জড়েরই 
কোন বিশেষ আকার বা ধর্মকে আমরা বিছ্যুত্রূপে দেখি । 

এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্তুটিই নাড়াচাড়া করিয়! 
আমিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি যে একটি নৃতন মতবাদের কথা শুন! 
যাইতেছে, তাহাতে উহার সতাতায় ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে । এই 
নবদিদ্ধান্তিগণের মতে বিছ্বাৎ জড়ের বিশেষ আকার বা ধর্মের বিকাশ 
নয়; বিছ্বাৎই অবস্থাবিশেষে গড়িয়। জড়ের উৎপত্তি করে। 

নূতন সিদ্ধান্তটি বুঝিতে হইলে, ধনাত্মক ও খণাত্মক বিছ্যুৎ কি, তাহা 
প্রথমে জানা আবশহ্াক। ধনানম্মরক বিছ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে 
দিদ্ধাত্তিগণ বলেন,_-জিনিসটাঁর খুঁটিনাটি আজও ঠিক জান! যায় নাই। 
কিন্তু ইহা যে সর্বব্যাপী ঈথরের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশেরই বিশেষ 
গুণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অংশগুলির আয়তন সাধারণ 
পরমাণু (45908) অপেক্ষা বৃহত্তর নয়, কিন্তু পরমাণুমাত্রেরই ষেপ্রকার 
গুরুত্ব দেখ! যাঁয়, ধনাত্মক বিছ্যতের সেপ্রকার গুরুত্বের আজও কোন 
পরিচয় পাওয়! যায় নাই। অধ্যাপক টম্নন্‌, রদার্ফোর্ড, সার অলিভার 
নন, প্রতি আধুনিক বড় বৈজ্ঞানিকের! এ সন্বনধে ইহার অধিক আর 
কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । 

র অতি অল্পদিনমধ্যে খণাত্বক বিছাতের অনেক তথা জানা গিয়াছে। 
এই জিনিসটা অতি. সুক্ম হুক জড়কণার আকারে “ অবস্থান করে! 
বৈজ্ঞানিকগণ  এগুলিকে ইলেই,ন্‌ (]1606007) নামে অভিহিত 
করিতেছেন। বায়ুশুন্ঠ পাত্রের ছুই প্রান্তে তার লাগাইয়া বিছাৎ চালাইলে, 
গ্রবাহের সহিত ইলেক্ট,ন্গুলিকে অতি জ্রুতবেগে ধাবিত ছইতে দেখা যায়, 
স্এবং এই. প্রবাহ কৌনপ্রকারে অবরুদ্ধ হইলে, প্রবাহস্থ কোটি কোটি সুর 


পে 


ইলেই ন. ১৪৩ 


১) 


ইলেক্মঘের আঘাতে অবরোধক জিনিসটা! উত্তপ্ত হইয়া উঠে, এবং শেষে 
তাহা-হইতে একপ্রকার আলোকও বাহির হইতে দেখা যায়। রনজেনরশি 
বা ম-1)৪ কথ! পাঠক অবস্থাই শুনিয়াছেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, 
প্লাটিনম্‌ প্রতথতি গুরুভারবিশিষ্ট পদার্থ বার] ইলেক্ট,নের প্রবাহ অবর্ধ হইলে, 
এ রশ্রির উৎপত্তি হয়। লক্ষ লক্ষ ইলেইন্‌ দ্রুতগতিতে আপিয়৷ ধাক্কা 
দিতে থাকিলে, প্লাটিনমের অণুগুলি চঞ্চল হইয়! পার্থর ঈথরকণাসকলকে 
কীপাইয়া তুলে, এই কম্পনজাত আলোকই রন্জেন্রশ্মি। ৰ 

পুর্ধ্বে বল! হইয়াছে, ইলেক্টনের আয়তন অত্যন্ত ক্ষদ্র। একটি 
পরমাণু যে অতি ক্ষুদ্র স্থান অবরোধ করে, তাহার মধ্যে কোটি কোটি 
ইলেক্টন্‌ অনায়াসে চলাফেরা করিতে পারে। এইজন্য এ অতি ক্ষ 
কণাগুপির প্রবাহ যে-কোন পদার্থ দ্বারা অবরুদ্ধ হয় না। আলুমিনিয়ম্‌ 
প্রস্ুতি লঘুধাতুর ফলক ইলেক্টু প্রবাহের পথে ধরিলে, চালুনির ছিদ্র দিয়া 
নয়দার গুঁড়া বাহির হওয়ার মত অধিকাংশ ইলেক্ন্ই অবাধে বাহির 
হইয়! পড়ে । 

লৌহখণ্ডের নিকট চুম্বক রাধব লৌহ আপন! হইতেই চুম্বকের 
নিকটে আয়ে । ইলেন্ট,নের প্রবাহের সম্প্রতি এপ্রকার একটা গুণ দেখা 
গিয়াছে । বাযুহীন নলের ভিতরকার ইলেক্টন্প্রবাহের নিকট একখগু 
চৃ্বক রাখ,_ প্রবাহের পথ বাকিয়। চুম্বকের নিকটে আগিবে। কতখানি 
চৌম্বকশক্তিতে প্রবাহের পথ কতটা বাকিয়৷ যায়, হিসাব করিয়া কেন্বি,জ. 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধাঁপকগণ ইলেক্ট-ন্সন্বন্ধে অনেক ব্যাপার আবিফার 
করিয়াছেন। ইহাদের পরীক্ষায় জান! গিয়াছে, ইলেই,নগুণি এত লঘু 
ভিনিদ যে, তাহাদের আটশতটির ভার একটি হাইড্রোজেন্-পরমাণুর 
ভারের সমান। 

ধাতু ইত্যাদি পরিচালক পদার্থের ভিত দিয়া বিছ্যৎ কিগ্রকারে 
চলাফেরা করে, বৈজ্ঞানিকগণ এ. পর্যাস্ত তাহ! নিশ্চিত বলিতে পারিতেন 
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না। আজকাল ইলেক,ন্‌ লইয়! বিছ্যুৎপরিচালনের যে একটি ব্যাখ্যান 
দেওয়! হইতেছে, তাহা অনেকটা নিশ্চিতের দিকে অগ্রসর করিয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। অধ্যাপক টম্সন্, লজ, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন,-- 
তারের ভিতর দিয়! যখন বিদ্যুৎ যায়, সেই সময় বিছ্যাৎময় ছোট ছোট 
ইগেক্ট ন্গুলি ধাতুনিশ্মিত তারের অণুগুলিতে তাহাদের বিদ্যুৎ ঢালিয়া দেয় 
এবং পরে তাহারাই আবার পার্স্থ অণুতে সেই. বিদ্যুৎ চালাইয়৷ এক 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের উৎপত্তি করে। অধাপক লব, তাঁহার একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন,__দূরস্থান হইতে ইঞ্টকাদি বহিয়া৷ আনিতে হইলে, শ্রমজীবীর! 
সার দিয়া দ্াড়াইয়া যেমন একের স্কন্ধ হইতে অপরের স্ন্ধে হষ্টক চালান 
দেয়, ধাতুর ভিতরকার শ্রেণীবদ্ধ অগুগুলিও সেইপ্রকারে বিদ্যৎপরিচালন 
করিয়া থাকে । 

তরলপদার্থে বিছ্যুৎপরিচালনের ব্যাপারটা কিছু স্বতন্ব রকমের । 
ধাতবপদার্থে ইলেক্ট,ন্গুলি যেমন ধাতুর অণুতে বিদ্যুৎ ঢালিয়। দিয়াই মুক্তি 
পায় এখানে সেপ্রকার হয় না। তরলপদার্থের কোন ছুই অংশে ব্যাটারির 
তার সংলগ্ন রাখিলে, তারের এক প্রান্ত হইতে ইলেক্ট,ন্প্রবাহ বাহির হইয়া 
অপর প্রান্তের অভিমুখে ছুটিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইলেক্টন্গুলি সেই 
তরলপদার্থের কতক কতক অণুকেও সঙ্গে করিয়া লইয়! যায়। কোন- 
প্রকার ভার না! চাপাইলে ঘোড়া খুব দৌড়িয়া চলিতে পারে, কিন্তু গুরুভার 
পৃষ্ঠে পড়িলেই তাহার গতি আপনা হইতেই মন্থর হইয়! আসে । এইপ্রকার 
কারণে ধাতু বা! বাযুহীন স্থানের বেগের তুলনায় তরলপদার্থের ভিতরকার 
বিদ্যুতের বেগ অনেক কম হইতে দেখা যায় । রা 

কেত্বিজের বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি বিশেষধন্মী আবিষ্কার 
করিয়াছেন। ইহার! দেখিয়াছেন, _-ইলেক্ট,নের . প্রবাহ হঠাৎ চলিতে 
আরম্ত করিলে ব৷ কোন পদার্ঘঘার! ইলেক্টটনের গতি বাধা! পাইলে পার্খবস্থ 
ঈখর আলোড়িত হইক্স! যে একপ্রকার ক্ষুত্র তরঙ্গের উৎপত্তি করে, তাহাই 
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আলোকাদি বিকিরণের মূলকারণ । আলোক যে, ঈথরতরঙ্গ হইতে উৎপন্ন 
হয়, তাহা! আমর! বনুদিন হইতে জানিয়া আপিতেছি, কিন্তু কিপ্রকারে 
সেই ঈথরতরঙ্গের উৎপত্তি, তাহা! আমাদের জান! ছিল না । এখন ড় 
বড় বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অনুমান করিতেছেন,__সম্ভবত ইলেক্টনের গতির 
আকম্মিক পরিবর্তনে ঈথরে যে তরঙ্গ জন্মায়, তাহাই আলোকোৎপত্তির 
একমাত্র কারণ। | | 
রসায়নশান্ত্রে মৌলিক জড়পদার্থের অনুসন্ধান করিলে অক্িজেন, 
হাইডেজেন্, লৌহ, তাত্র ইত্যাদি অনেকগুলি মূল জড়ের উল্লেখ দেখা যায়। 
বিজ্ঞানের মতে এ কয়েকটি মূলপদার্থের সংযোগেই জগতের সকল জিনিসই 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । এ পর্যাস্ত এই প্রাচীন সিদ্ধান্তটির কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী 
ছিল না। কিন্তু ইলেক্টনের আবিষ্কারে ইহারে। সত্যতার উপর অনেকের 
সন্দেহ দেখ! যাইতেছে । কয়েকজন খ্যাতনামা আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
বলিতেছেন,__ইলেক্টন্ই একমাত্র মৌলিক জড়। 
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নক্ষত্রের গঠনোপাদান 


একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন;_-“আমরা ষে ধুলি পদ-দলিত করিয়া 
রা চলাফেরা করিতেছি, তাহা কোন্‌ কোন্‌ পদার্থের যোগে উৎপন্ন তা 
স্থির করিতে যথেষ্ট আয়োজনের প্রয়োজন হয়, কিন্তু কোটি কোটি মাইল 
দুরের ছোট বড় নক্ষত্রের গঠনোপাদান নির্ণয়ের জন্ট একটুও কষ্ট স্বীকার 
করিতে হয় নাঁ।» 

কথাটি সম্পূর্ণ সতা। ক্ষু্র ধুলিমুষ্ঠির গঠনোপাদান নির্ণয় করিবার জন্গ 
আধুনিক বীক্ষণাগারে যে, কত কাচের নল, কত ছোট বড় যন্ত্র, কত 
রাসায়নিক দ্রবোর বাবহার করিতে হয়, তাহা বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠকের অবিদদিত 
নাই। আয়োজনের একটু ক্রটি এবং সরঞ্জামের একটু অভাব হইলে, 
আর গঠনোপাদান নির্ণয় করা খায় না। কিন্তু কোটি কোটি মাইল দূরের 
যে মহাস্্ধযগুলিকে আমর! নক্ষত্রের আকারে আকাশে দেখিতে পা, 
একটি অতি ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহাযো তাহাদের আলোক বিশ্লেষ করিয়া, 
গঠনোপাদান নির্ণয় করা যায়। কেবল ইহাই নহে, এ সকল নক্ষত্রে থে 
বাষ্প জলিতেছে, সে গুলি স্থির আছে কি চঞ্চল হইয়া ছুটাটুটি করিতেছে, 
তাহাও ও ক্ষুদ্র যন দ্বারা নির্ণয় করা যায়। 

নক্ষত্রের গঠনোপাদান-নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া আজ জ্যোতিবিগ্তাকে এত 
উন্নত করিয়াছে, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায়, প্রার 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে (১৮৫৯ সালে) প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কারকফ্‌ (111000)011 
এবং বুন্সেন্‌ (1300507) প্রথমে ইহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। দাস্তিক 
মানুষ যখন মনে মনে ভাবিতে থাকে, এই বুঝি আমরা জ্ঞানের সীমায় 
আসিয়া দীড়াইয়াছি, তখন প্রক্কতি দেবী তাহার চিররহ্তময় অবগ্ন 


নক্ষত্রের গঠনোপাদান : ১৪৭ 


মোচন করিয়া এমন একটি মৃ্তি দেখান যে, তাহা দেখিয়া মানুষ অবাক্‌ 
হইয়া যায়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে, তাহার জ্ঞানের পরিধি 
কত ক্ষুদ্র । 

১৮৫৯ সালে জ্যোতিব্বিদ্গণ গ্রহণের গতিবিধির তি সুক্ষ গণনা 
করিতে পারিতেন। কয়েকটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথও ইহারা আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন এবং কোন সময়ে কোন ধূমকেতুর উদয় হইবে তাহাও বলিতে 
পারিতেন। যে নিয়মের অধীন হইয়া কোন গুরু পদার্থ উপর হইতে 
উঁতলে পড়ে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া গ্রহনক্ষতরক্র্যা সকলই' যে, 
পরিভ্রমণ করিতেছে প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তাহা জানিতেন না; আমাদের 
ভুমধ্যাকর্ষণই যে একই ব্রঙ্গাগুব্যাপী মহাকর্ষণের অঙ্গীভূত তাহা এই সময়ে 
জ্যোতিষিগণ বুঝিয়াছিলেন। যুগ্ম তারকার (13117:55 ৭101) গতিবিধিতে 
এবং সুর্যোর পরিভ্রমণে মহাকর্ষণের নিয়ম ধরা পড়িয়াছিল। লাপ্লাসের 
নীহারিকাবাদে এই রময়ে অনেকে আতছ্াবান হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক 
অত্যুঞ্ণ জলন্ত বাস্পরাশি হইতেই বে, আমাদের এই সৌরজগতের উৎপত্তি 
হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন । কিন্ত কোন কোন উপাদানে 
আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী চন্দ্র, মঙ্গল বা শুক্র প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহগণ 
গঠিত, তাহা! কোন জ্যোতিষীই বলিতে পারিতেন না। এতঘ্বতীত গ্রহ 
নক্ষত্রগণের প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার এবং তাহাতে জীব বাদ করিতে 
পারে কিনা এ সন্বন্ধেও তাহাদের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। লঘু মেঘখণ্ডের 
্টায় যে সকল জ্যোতিষ্ককে আমরা! এখন নীহারিকা (২০1,117) বলি, সেই 
সময়কার জ্যোতিষিগণ তাহা বার বার পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, এবং 
সেগুলিকে অতি দূরবন্তী নক্ষত্রপুপ্ভ বলিয়াই তাহাদের ধারণ ছিল। 

দুরবীক্ষণ যন্ত্র ও ফোটোগ্রাফি জ্যোতিঃশান্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে । 
মামর নগ্রচক্ষে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তা ছাড়া যে, কোটি কোটি 
নক্ষত্র আকাশে রহিয়াছে, তাহা এ ছুই যন্ত্রের সাহায্যেই আমর! জানিয়াছি । 


১৪৮ বৈদ্রানিকী 


আজকাল নক্ষত্রের যে সকল মানচিত্র অতি অন্ন মূলে আমরা পাঁইতেছি, 
ফোটোগ্রাফিই সেগুলিকে নিখু'তি করিয়া আকিতেছে। কত নক্ষত্রের গতি 
যে, ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আবিদ্কৃত হইয়াছে তাঁহার ইয়ত্তা হয় না। পূর্বে 
মারা (8112) আল্গল্‌ (১1:19) প্রভৃতি, কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রকে আমরা 
পরিবর্তনশীল (৮%0191)10) বলিয়। জানিতাম, এক ফোটোগ্রাফির প্রসাদে 
পরিবর্তনশীল নক্ষাত্রের তালিক। সুদীর্ঘ হই হইয়া পড়িয়াছে । চন্দ্রমগ্ডলের বে 
সকল ফোটোগ্রাফ এখন প্রস্তত হইতেছে, তাহাতে ছোটখাটো পাড় 
ও গুহার পরিচয় পথ্যস্ত সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । 

পূর্বোক্ত কথাগুলি খুব সত্য, কিন্তু আলোক বিশ্লেষ করিয়৷ জ্যোতিষ্ক- 
দিগের গঠনোপাদান নিণয় করিবার পন্থা আবিষ্কার হওয়ার পর স্থটিতত্বের 
ঘে সকল রহস্ত আবিষ্কত হইয়াছে, তাতী। বড়ই অদ্ভুত। রশ্মিবিশ্লেষ দ্বারা 
আমাদের জ্ঞানের ভাগ্ডার ঘে সকল মহারত্র লাভ করিয়াছে, তাহা সত্যই 
অতুলনীয়। 

যাহা হউক রশ্মিবিশ্লেষ ব্যাপারট। বুঝিতে হইলে আলোকতত্বের কতক 
গুলি গোড়ার কথ মনে রাখা আবশ্ঠক হইবে । 

ঢুইশতাধিক বৎসর পূর্ববে জগদ্বিখ্যাত মহাঁপপ্ডিত নিউটন্‌ দেখাইয়া- 
ছিলেন, হুর্যের শুভ্রালোক বা অপর কোন উজ্জল পদার্থের সাদা আলোক 
তে-শিরা কাচের ভিতর দিয়া চালাইলে তাহা যখন সেই কাচখগ্ডের বাহিরে 
আসে, তখন, আর শুভ্রালোক থাকে না। রামধনুতে বে সপ্তবর্ণের প্রকাশ 
দেখা যায়, সেই লোহিত, গীত, হরিৎ ইত্যাদি নানাবর্ণ সেই এক শুভ্রালোক 
হইতে উৎপন্ন হয়। দেয়ালগিরি বা ঝাঁড়-লঞ্নে যে তে-শির! কাচ ঝুলানো 
থাকে, তাহা লইয়া! কেহ পরীক্ষা করিলেও সাধারণ শুভ্রালোককে এ প্রকার 
বছ বর্ণরশ্মিতে বিশ্নিষ্ট হইতে প্রত্যক্ষ দেখিবেন। এই পরীক্ষা হইতে 
নিউটন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, কৃর্য্য বা অপর কোন পদার্থের দাদা আলোক 
প্রকৃতই সাদা ময়, তাহা রক্তগীত ও সবুজনীল প্রভৃতি বহু বর্ণরশ্মির 
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সম্মিলনে উৎপন্ন । এই সিদ্ধান্তটি আজও পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হইয়! 
আসিতেছে । 

সঙ্কীর্ণ ফাকের ভিতর দিয়! আলোক আনিয়া সেই তে-শিরা কাচের 
ভিতর দিয়া উহা! চালাইতে থাকিলে, যে বর্ণরশ্মি পাওয়া যায়, সেগুলিকে 
অতি সুস্পষ্ট দেখা যায়। পর্দার উপরে বা দেওয়ালের গায়ে এই প্রকারে 
যে নানাঘর্ণের আলোক রশ্মি আসিয়া পড়ে, তাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ 
(31)8০11))) বলেনঃ আমরা তাহাকে বণচ্ছত্র নামে অভিহিত করিব । 
সঙ্কীর্ণ ফাঁকের ভিতর দিয়া আগত আলোকের বণচ্ছত্রে রক্ত, পীত, সবুজ, 
নীল প্রভৃতি প্রত্যেক রশ্মিরই এক একটা স্থান নির্দিষ্ট থাকে । বিদ্যাতের 
আলোক বা গ্যাসের আলোক এ প্রকার বিষ্লেষ করিলে, বগচ্ছিত্রে সকল 
বর্ণই পর পর প্রকাশিত দেখা ঘায়, বণচ্ছত্রে কোন বিচ্ছেদ অর্থাৎ ফাঁকা 
স্ান থাকে না। স্র্যারশ্মির বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলেও এ প্রকার প্রায় 
অবিচ্ছিন্ন বণচ্ছত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সুক্ষ পরীক্গায় মাঝে মাঝে কতকগুলি 
বর্ণের অভাব সুস্পষ্ট দেখ! গিয়া থাকে। বণচ্ছত্রে এই বর্ণরশিহীন 
স্বানগুলিকে কৃষ্ণ রেখার ন্যায় দেখা বায়। গত শতাব্দীর প্রথমে ওলাষটন্‌ 
(/০11981017) এবং ক্রান্হোফার (11185101910) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক 
সৌরবর্ণচ্ছত্রে এ কৃষ্ণরেখার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আবিষ্কারকের নাম 
অনুসারে সেগুলি আজও জ্রান্হোফারের রেখা (178000)))1075 1,1)16) 
নামে পরিচিত হইতেছে । যাহা হউক সুর্য্ের বণচ্ছত্রে কতকগুলি বর্ণের 
অভাব আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কি কারণে সাধারণ অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র 
হইতে এ বর্ণগুলির লোপ পায়, তাহা সেই সময়ে কেহই স্থির করিতে 
পারেন নাই। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যানের জন্ত বৈজ্ঞানিকদিগকে অর্দধ 
শতাবদীকাল প্রতীক্ষা! করিয়া থাকিতে হইয়াছিল । 

হাইডরৌজেন্‌ বাম্প পুড়িয়া যে জ্গীণালোক উৎপন্ন করে, তে-শিরা 
কাচের সাহায্যে তাহার বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিলে দেখা বায়, হুর্ধযালোকের 
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বর্ণচ্ছত্রে ষেমন অবিচ্ছেদে সকলগুলি রঙ্গ পরে পরে প্রকাশ পায়, ইহাতে 
তাহা থাকে না। স্থানে স্থানে এক একটা বঙ্গের স্থল রেখ! লইয়াই ইহার 
বরণচ্ছত্র উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেই হাইড্রোজেন বাষ্পে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগ 
করিয়া পোড়াইতে থাকিলে এ স্কুল রেখাময় বণচ্ছত্রই ক্রমে পাশাপাশি বাড়িয়া 
সৌরবরণচ্ত্রের স্তায় অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। সৌরবণচ্ছত্রের মাঝে মাঝে 
কেন বর্ণহীন কষ্ণরেখার উৎপত্তি হয়, এই পরীক্ষা হইতে তাহার কতকটা 
আভাস পাওয়া গিয়াছিল। সৌডিয়ম্‌ নামক ধাতু বা সেই ধাতুঘটিত কোন 
পদার্থ পোড়াইলে থে আলোক হয়, তাহার বর্ণচ্ছত্রে রক্ত, নীল, সবুজ 
প্রতি কোন বঙ্গের প্রকাশ থাকে না, কেবল বর্ণচ্ছত্রের পীত রঙ্গের স্থানে 
দুইটি উজ্জল পীত রেখা দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই বর্ণচ্ছত্রের সহিত 
সর্দ্যের বণচ্ছত্র তুলনা করিয়৷ দেখিয়াছিলেন, সৌরবপচ্ছিত্রের যে অংশে ছুটি 
কুষ্ণ চিহ্ন আছে সোডিয়মের বরণচ্ছত্রের ঠিক সেই অংশেই এ দুইটি উজ্জল 
গীত রেখা রহিয়াছে । কাজেই সৌরবণচ্চত্রের কষ্ণরেখার সহিত সোডিয়মের 
উচ্ছল রেখার কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ক থাকার কথা অনেকেরই মনে আসিয়াছিল। 

গত ১৮৫৯ সালে কারকফ্‌ ও বুন্সেন সাধারণ বিদ্যাতের আলোকের 
বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়াছিলেন; বলা বাহুল্য ইহাতে রক্ত হইতে আরম্ত করিয়া 
বেগুণিয়া পর্যাস্ত রামধনুর সকল বর্ণই স্ববি্াস্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। 
আবিষ্কারকদ্ধয় কৌতুলাক্রান্ত হইয়া এ আলোকের পথে সোডিয়মের 
অনুজ্জল বাম্প রাখিয়! বর্ণচ্ছত্রের কোন পরিবর্তন হয় কি না, দেখিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। ইহাতে দ্রেখা গিয়াছিল, সোডিয়মের বর্ণচ্ছত্রে যে দুইটি 
স্থল পীত রেখা প্রকাশ পায়, বিদ্যতালোকের মাঝে সোডিয়ম্‌ বাষ্প রাখায় 
উহার সেই অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রে এ পীত রেখাদ্বয় প্রকাশ পায় নাই । অর্থাৎ 
বিছ্যতালোকের অথণ্ড বণচ্ছত্র কেবল সোডিয়ম্‌ বাম্প দ্বার! খণ্ডিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলে সৌর্বণচ্ছিত্রে কেন কতকগুলি বর্ণবঞ্জিত 
স্থান থাকে বৈজ্ঞানিকগণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল, 
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কোন বাম্প পুড়িয়! যে বর্ণরেখা উৎপন্ন করে, সাধারণ অনুজ্জল অবস্থায় 
তাহাই অপর অবিচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্রের সেই সকল বর্ণরেখাগুলিকে হরণ করিতে 
পাবে। 

একটা উদ্দাহরণ দ্বারা বিষয়টা বুঝান যাউক। ম্যাগ্নিসিয়ম্‌ ধাতুর 
বাষ্প পোড়াইতে থাকিলে তাহার আলোক হইতে যে বণচ্ছত্র পাওয়া বায়, 
তাহাতে রক্ত পীতাদি কোন বর্ণ ই দেখা যায় না। নীল ও সবুজের কয়েকটি 
উজ্জল রেখা লইয়াই ইহার বর্ণচ্ছত্র প্রকাশ পায়। সাধারণ বিদ্তালোকের 
বিশ্লেষে যে বণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে একটি বর্ণেরও অভাব থাকে না, 
রক্তপীত সবুজনীল প্রভৃতি সকল বর্ণই ইহাতে পর পর সুসজ্জিত থাকে। 
'এখন বিছ্বাতালোকের পথে যদি এ ম্যাগৃনিসিয়ম্‌ বাম্প রাখা যায়, তবে দর্শক 
আর বিদ্যুতালোকের বণচ্ছত্রকে অথওড দেখিতে পাইবেন না। ম্যাগ্নিসিয়ম্‌ 
নিজে পুড়িবার সময় নীল ও সবুজে যে আলোক-রেখা উৎপন্ন করিতে 
পারিত, বিছ্যতের অখণ্ড বণচ্ছিত্র হইতে উহা! সেই কয়েকটি বর্ণ হরণ করিয়া 
লিইবে। কাজেই মাঝে ম্যাগ্নিসিয়ম্‌ বাপ রাখায় বিচ্যাতালোকের বণচ্িত্র 
সৌর বণচ্ছত্রের স্তায় কয়েকটি কৃষ্ণরেখাযুক্ত ভইয়া প্রকাশ পাইবে । 

কঠিন ও তরল পদার্থ উচ্জ্বল হইলে যে আলোক প্রদান করে, তাহ! 
হইতে অখণ্ড বণচ্ছত্র পাওয়া যাঁয়। প্রবল চাপ প্রয়োগের পর বাণ্প জ্বালা- 
ইতে থকিলেও অখণ্ড বগচ্ছত্র দেখা যাঁয়। কিন্তু সাধারণ বাম্প প্রজ্লিত 
হইয়া কখনই অখণ্ড বর্ণচ্ছত্রের প্রকাশ করে না । বাপ্পমাত্রেরই বণচ্ছত্র স্থূল 
রেখাময় হইয়! দেখা দেয়। স্তরাং যখন কোনও কঠিন পদার্থ বা চাপপ্রাপ্ত 
বায়বীয় বস্তু উজ্জল বইয়া কৃষ্তরেখাযুক্ত খণ্ডিত বরচ্ছত্র দেখাইতে থাকে, 
তখন পূর্বের সিদ্ধাস্ত অনুসারে অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, শী কঠিন 
ব! চাপপ্রাপ্ত বায়বীয় পদার্থ নিশ্চয়ই কোন বান্পের আবরণে আবৃত আছে 
এবং এই শীতল বাম্পাবরণই কতকগুলি বর্ণরশ্মিকে হরণ করিয়া বর্ণচ্ছত্রকে 
খণ্ডিত করিতেছে । আমর পূর্বেই বলিয়াছি, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, 
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অঙ্গার এবং প্রত্যেক ধাতু প্রভৃতি মূল পদার্থের বাম্প উজ্জল হইয়া জলিতে 
থাকিলে, উহাদের বর্ণচ্ছত্রে কতকগুলি স্থূল বর্ণ রেখ৷ প্রকাশ পায়। কাজেই 
কেবল বর্ণচ্ছত্র দেখিলেই বলা যাইতে পারে যে, উহা! কোন্‌ পদার্থের 
বচ্ছত্র। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন আলোকের পথে যদি 
শীতল বাম্প রাখ। যায়, তাহা হইলে উহা আলোক হইতে কতকগুলি বর্ণরশি 
হরণ করিয়া ফেলে। এই হরণ ব্যাপারের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে, এ বাষ্প 
নিজে উজ্জল হইলে বণচ্ছত্রে যে সকল বর্ণরেখা দেখাইত, বাছিয়।৷ বাছিয়! 
উহা সেই সকল রশ্মিকে হরণ করে । স্কৃতরাং যে দ্রবা উজ্জল হইলে অথণ্ড 
বণচ্ছত্র প্রকাশ করে, তাহা বাম্পাবুত হইয়া কোন্‌ কোন্‌ বর্ণের লোপে 
খণ্ডিত হইতেছে তাহা ঠিক করিতে পারিলে, কোন্‌ কোন্‌ বাম্প দ্রব্যাটিকে 
বেষ্টন করিয়া আছে তাহ! অনায়াসেই নিণয় করা যাঁয় | 

কুর্যালোকের যে বণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাহাতে পীতবর্ণের স্থানে 
কয়েকটি কৃষ্তণরেখ! দেখা যায়। কিন্ত আমাদের জান! আছে যে, সোডিম্‌ বা 
তাহার বাম্প উজ্জ্বল হইলেই ইহার নিজের বর্ণচ্ছত্রে কয়েকটি পীত রেখামাত্র 
দেখায়। কাজেই হৃূর্যোর অখণ্ড বণচ্ছত্রে সেই পীত রেখাগুলির অভাব 
দেখিলেই অনায়াসেই বলা চলে যে,__হৃর্য্যের দেহ তরলই হউক, বা কঠিনই 
হউক, ইহার চারিদিকে নিশ্চয়ই সোডিমের বাম্পের আবরণ আছে এবং এই 
শীতল সোডিমের বাম্পই সুর্যের অখণ্ড বর্ণচ্ছত্র হইতে পীতের রেখাগুলিকে 
হরণ করিতেছে । | 

পূর্বোক্ত প্রকারে অথগ্ড বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখাগুলির অবস্থান মিলাইয়া, 
কোন্‌ কোন্‌ বাম্প উজ্জল পদার্থকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা আজকাল 
অনায়াসেই নির্ণীত হইতেছে। এই প্রকারে সৌরমগুলে সোডিয়ম্‌ ব্যতীত 
লৌহ, হাইড্রোজেন, কাল্সিয়ম্‌, ম্যাগৃনিসিয়ম্, পটাসিয়ম্‌ প্রভৃতি আমাদের 
সুপরিচিত অনেক মূল পদার্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । কেবল হথর্্য নয়, 
অতি দূরবর্তী নক্ষত্র, যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিতে সহম্র বৎনর 
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মতিবাহন করে, সেগুলিরও গঠনোপাদান তাহাদের বণচ্ছিত্রের কষ্চরেখার 
স্থান পরীক্ষা করিয়! জানা যাইতেছে । 'আমাদের পরিজ্ঞাত অনেক পদার্থের 
অস্তিত্ব এই সকল দূর জ্যোতিষ্েও ধরা পড়িতেছে। আবার কোন কোন 
নক্ষত্রের বণচ্ছত্রে এমন কতকগুলি রেখা দেখা যাইতেছে যে, সেগুলি কোন 
পদার্থ দ্বারা উৎপন্ন তাহা আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। নিশ্চয়ই এই 
সকল পদার্থ আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে নাই । 

ক্লোরিন্‌, ক্রোমিনৃ, গন্ধক এবং অক্সিজেন, এই পদার্থ গুলি আমাদের 
পৃথিবীর অনেক জিনিসেই মিশ্রিত আছে, কিন্ত আশ্চর্যোর বিষয় কধোর 
বণচ্ছত্রে এগুলির চিহ্ন দেখা যায় না । এই ব্যাপারটি জ্যোতিষিগণের নিকট 
একটা প্রহোলিক৷ হইয়া দীড়াইয়াছে ৷ সুর্য হইতেই পুথিবীর জন্ম, কাজেই 
যে সকল উপাদানে পৃথিবীর দেহ নিম্মিত, সৌরদেহে সেগুলির অস্তিত্ 
থাকারই সম্ভাবনা । সার নরমান্‌ লকিয়ার (1,001য07) প্রমুখ আধুনিক 
জ্যোতিষিগণ বলিতেছেন, গন্দক, ক্লোরিন এবং ত্রোমিন্‌ প্রভাতি সকল 
মূলপদার্থই হুধ্যে আছে কিন্তু সৃর্যোর উষ্ণতায় সেগুলি এমন রূপান্তরিত 
হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা আর নিজেদের বণচ্চত্র প্রকাঁশ করিতে পারে 
না। মুলপদাথের রূপান্তর নাই, কিন্তু সুর্যের উত্তাপে এঁ মুলপদার্থগুলির 
রূপান্তরের প্রমাণ পাইয়া অনেকে প্রগুলির মৌলিকতায় সন্দিহান হইয়া 
পড়িতেছেন। 

যাহা হউক, কেবল তে-শিরা কাচের সাহাযো সুর্য ও নক্ষত্রাদির 
আলোকের বণচ্ছত্র উৎপন্ন করিয়া জ্যোতিক্ষের  গঠনোপাদান সম্বন্ধে যে 
সকল তথ্য আজকাল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা বাস্তবিক অন্তুত। রশ্মি- 
বিশ্লেষণের এই সহজ প্রক্রিয়াটি আধুনিক জ্যোতিঃশাস্্কে যে, কত উন্নত 
করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। 

আমর! প্রবন্ধাস্তরে রশ্িবিশ্লেষণলন্ধ অপর আবিষ্কার গুলির পরিচয় 
দিব । 
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আকাশের অনন্ত জ্যোতি্চগুলির মধ্যে একক চন্দ্রই কলম্কী বলিয়া চির- 
প্রসিদ্ধ । কাজেই আমাদের ব্রহ্মাখ্খের সবিতা ভাঙ্করও যে কলঙ্ককালিমা' 
হইতে নিশ্মক্ত নহেন, একথাট। আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে সম্কুচিত হইয়া! 
পড়ি। সম্কচিত ভইবারই ত কথা, যাহার জ্যোতিতে সমগ্র বিশ্ব জ্যোতি- 
স্বান হইয়! পড়ে, সেই জোোতিম্মীয় গ্রহরাজই যে, স্বীয় অস্কে অন্ধকারকে 
পোষণ করিবেন, এটা বড় অদ্ভুত শুনার । কিন্তু জ্যোতিষিগণের কথা 
বিশ্বাস করিলে স্ার্্যের কলঙ্ককালিমায় আর অবিশ্বাস করা চলে না। 
প্রাচীন ও আধুনিক জ্যোতিষিগণ স্পষ্ট দেখাইয়াছেন, সৌরদেহ ঠিক চন্দের 
হ্যায় কলঙ্কলিপ্ু ৷ এই দুই কলঙ্কের মধো পার্থক্য এই যে, চান্রকলঙ্ক 
ঘেমন চিরস্থির, সৌরকলঙ্ক সে প্রকার নয়। আজ স্ধ্যমগুলের যে অংশে 
যতটা স্থ'ন বাঁপিয়৷ কলঙ্ক দেখা যাইতেছে, কয়েক দিন পরে কলঙ্কঁটিকে 
আর সেম্থানে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইবে না । সেটি কখন কখন বৃহৎ 
এবং কখন ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্ন হয়া, কয়েক সপ্তাহ সৌরদেহের নান! স্থানে 
বিচরণ করিতে করিতে শেষে অন্তহিত হইয়! যাইবে, এবং আবার হয়ত 
সৌরদেহের আর এক অংশে এক নূতন কলঙ্কের বিকাঁশ দ্রেখা যাইবে । 

চান্র ও সৌর কলঙ্কের আকারেও কোন সাদৃম্ত নাই । পাঠক চন্্র- 
মগডলে স্থল বেখাময় দীর্ঘ কলঙ্কচিজগুলি অবশ্ঠই দেখিয়াছেন,__সৌর- 
কলঙ্ক কোন অংশে সে প্রকার নয়। দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করিলে 
এগুলিকে সৌরকলেবরের নানা অংশে গোলাকার রুষ্ণচিহ্নবৎ দেখায় । 
চন্দ্রের কলঙ্করেখাগুলি যেমন পরস্পর সংলিপ্তভাবে থাকে; সর্যোর কলঙ্ক 
সেপ্রকার পরম্পর সন্বদ্ধ থাকে না,__ইহাদ্দিগকে প্রায়ই সৌরগোলকের 
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নানা অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণ সৌরকলঙ্কগুলির আয়তন 
বিশাল সৌরদেহের তুলনায় খুব ক্ষুদ্র হইলেও, পৃথিবীর তুলনায় সেগুলি 
অতাস্ত বৃহৎ। গণন৷ দ্বার! জানা গিয়াছে, কোন কোন সৌরকলঙ্কের অধিকৃত 
দ্লান কখন কখন সনাগর! পৃথিবীর চারি পাঁচগুণ পরাস্ত হইতে দেখা যায় । 
কয়েকটি কলঙ্কের স্ান, চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল অপেক্ষাও অধিক হইতে 
দেখা গিয়াছে । কয়েক বৎসর পূর্বে হুর্যামগ্ডলে & প্রকার একটি কলঙ্ক 
দ্ট হইয়াছিল, এটি এত বৃহৎ যে, ইহার পর্মাবেক্ষণের জন্য দূরবীণেরও 
আবগ্তক হয় নাই । আমরা কয়েকজন বন্ধু কাচখণ্ডে দীপশিখার কালী 
নাথাইয়া, কেবল সেই কজ্জললিপ্র কাচখণ্ড দ্বার! নবোদিত কলঙ্কটিকে 
দেখিয়াছিলাম । 

চন্্ন্তধ্যের গ্রহণাদি জ্বোতিধিক ব্যাপার গণন! দ্বারা যেমন পৃর্রবেই 
ঠিক রাখা যায়, সৌরকলম্কের আবিভাবতিরোভাবের কাল, সেপ্রকার 
গণনায় জানিবার কোন উপায় আজ পরাস্ত 'আবিক্পত হয় নাই । আবিষ্কার 
করাও অসম্ভব । বংসরের মধ্যে কোন্‌ দ্রিন কোন স্থানে ঝড় বৃষ্টি হহীবে 
বল! যেমন অসম্ভব, স্যমগুলে দৌরকলক্কের আবির্ভাব কাল স্থির করাও 
ঠিক সেই প্রকার অসস্ভব | বড়বৃষ্ি স্থানীয় শীতাতপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর 
করে, উদ্দাম প্রকৃতি কখন কোনটিকে কমাইয়া কোনটিকে বাড়াইবেন 
তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সৌরকলঙ্কের উৎপত্তিও তন স্থানীয় 
প্রকৃতির উপর নিভর করে বলিয়া, ইহাতে আর গণন। চলে ন।। 

সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব তিরোভাবকালের কোন স্থিরতা নাই বটে, 
কিন্তু জ্যোতিষিগণ বহু পধ্যবেক্ষণ করিয়া কলঙ্ক-প্রাচুধ্যের একটা নিয়ম 
পাইয়াছেন। প্রায়ই প্রতি এগার বৎসর অন্তর দৌরদেহে প্রচুর কলঙ্কের 
বিকাশ দেখা বাঁয়, কিন্তু এই এগার বৎসরের মহিত সৌরকলঙ্কের যে, কি 
সম্বন্ধ তাহা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৬৩৭ খুষ্টান্দে সৌরমগ্ডুলে এত 
কলঙ্কের উৎপতি দেখা গিয়াছিল যে, তদ্দারা হৃর্যের তাপালোকের অন্নত 
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অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। আবার এপ্রকার সময়ও অনেক দেখা 
যায়, যখন এক বৎসরের মধোও কলঙ্ক একবারও হূর্য্যকে স্পর্শ করিতে পারে 
নাই । বলা বানুল্য হুর্য্ের এই নিক্লঙ্ক অবস্থা প্রায়ই কলঙ্ক প্রাচ্র্যকালের 
অবকাশের (এগার বৎসরের) মধ্যভাগেই হইয়া থাকে । 

এখন মৌরকলক্কের উৎপত্তিতত্ব আলোচনা! করা যাউক। প্রাচীন 
জ্যোতিষিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে এসম্বন্ধে অনেক আজ গবি কথ শুনা 
যায়। একজন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সৌরকলম্ক বাস্তবিকপক্ষে 
সূ্য্যমগ্ডলের অন্তগত নয় ; কতকগুলি গ্রহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী 
ও সুর্যের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, সৌরালৌক অবরুদ্ধ হইয়া যায় 
বলিয়া, সুধ্যের অঙ্গে কৃষ্ণচিক্কের বিকাশ দেখা যায়। উজ্জল অগ্নিকুণ্ডের 
সম্মুখে একটি পত্র ধরিয়া, সেই পত্রের অস্তরাল হইতে কুণ্ড পরীক্ষা করিলে, 
যেমন উহার পত্রাচ্ছাদিত অংশ অনুজ্জল দেখায়, সেই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ- 
গুলির দ্বারা হূর্যয আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলে, তাহার উজ্জল অঙ্গে কৃষ্ণচিহ্ন 
ফুটিয়৷ উঠে, প্রাটীন জ্যোতিঃশাস্ত্রে এতদ্বাতীত আরও কতকগুলি সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ আছে। একদল জ্যোতিথী স্থির করিয়াছিলেন, সৌরাকাশে ভাসমান 
কৃষ্ণমেঘই সৌরকলঙ্ক। অপর একদল এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়। 
বলিয়াছিলেন,__অত্যুঙ্জল দ্রব ধাতুময় সৌরসাগরের অংশবিশেষ বখন 
শীতল হইয়! জমাট বাধিয়! যায়, তখন সেই অনুজ্জল জমাট অংশকেই আমর! 
সৌরকলঙ্কাকারে দেখি । বল বাহুল্য আধুনিক জ্যোতিব্বিদগণের কঠোর 
পরীক্ষায় পূর্বোক্ত মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই ভ্রমসম্কুল বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইয়! 
গিয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধেকি বলেন, এখন, দেখা যাউক । 

সৌরকলঙ্ক-সম্বন্ধীয় আধুনিক মতবাদ বুঝিতে হইলে, হুূর্যের প্রীরুতিক 
অবস্থাটার সহিত কিছু পরিচয় থাক। আবশ্যক । হার্সেল্‌ (13797801761) 'ও 
লাপ্লাস্‌ (1,71)10০) প্রমুখ ভূবনবিখাত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, 
সুর্য সর্বদাই এক বিশাল বাম্পাবরণে আবৃত হইয়া থাকে সুতরাং ইহার 
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শতরের অবস্থাটা যে কি, তাহা পর্যাবেক্ষণ দ্বারা প্রত্ক্ষ দেখিবার উপায় 
নাই। প্রকৃত সূর্য আজন্ম সেই বাপের অবগুঠনের ভিতরই লুক্কায়িত 
রহিয়াছে । এই বাম্পাবগুথন (171010৭101)616) পৃথিবীর বাম্পাবরণের ন্যায় 
শ্ষচ্ছ ও জ্যোতিহীন নয় । ইভা! সর্বদাই প্রজ্ঞলিত থাকিয়া! মহাশূন্যে তাপালোক 
বিকিরণ করে। সুতরাং সুর্যের প্রতাপ তাহার নিজস্ব নয় বলিলে বোধ 
হয় অতুযাক্তি হয় না, কেবল সৌরাকাশই সৃর্যাকে মহ্মময় করিয়াছে। কিন্তু 
এই অতাজ্জল জলন্ত বাম্পাবরণেই সৌরাকাশের শেষ হয় নাই, উহার উপরে 
আরও দু'টি নাতিগভীর বাম্পস্তর পর পর সজ্জিত দেখ। গিয়াছে। পর্যাবেঙ্গণ 
করিলে, বাম্পাবরণের (1১1)019811)07) প্রখর আলোকে পৃর্বোক্ত স্তরদ্বয় খুব 
উচ্ছল দেখায়, কিন্তু প্ররুত পক্ষে উহারা তাদুশ উদ্ছল নয়। বৈজ্ঞানিকগণ 
বলেন, এ দুটির মধ্যে নিয়তর স্তরটি হইতে কেবল এক প্রকার ক্ষীণ 
লোহিতালোক বাহির হইয়া থাকে, উচ্চতর স্তরটি প্রায় নিপ্রভ। জ্যোতিষ 
শাস্ত্রে প্রথমোক্ত স্তর ব্ণাবরণ (03)7071081015876) এবং দ্বিতীয়টি ছটামুকুট 
(007:0178) নামে আখ্যাত হইয়াছে | অতি বুহৎ দূরবীক্ষণ ছার! সুম্যমণ্ডল 
স্থকৌশলে পর্যাবেক্ষণ করিলেও, এই দুইটি স্তরের আস্তিত্ব বড় বুঝা যায় 
না, কারণ ুরযাপুষ্ঠসংলগ্ন সেই জলস্ত বাম্পাবরণের টা 
উজ্জলতায় উপরের কল স্তরকেই সমান উজ্জল দেখায়। এই জ 
পূর্ণ সূর্য্য গ্রহণকাঁল বর্ণাবরণ ও ছটামুকুট পর্যাবেক্ষণের একমাত্র মাহেন্দ্র 
যোগ । এই সময়ে সুর্যামগ্ডল চন্দ্র বারা আচ্ছাদিত হইয় গেলে, সঙ্গে সঙ্গে 
সেই বাম্পাবরণটাও আবৃত হইয়া পড়ে, কাজেই তথন বর্ণাবরণ '9 ছটা- 
মুকুটের নিজেদের উজ্জলতা! যে কি প্রকার, তাহা পধ্যবেক্ষণ করিবার খুব 
স্থুবিধা হইয়া যায় । 

আধুনিক পণ্ডিতগণ উক্ত সৌর বাম্পাবরণের চাঞ্চল্যকেই কলঙ্কের মূল- 
কাঁরণ বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার! বলেন, বাম্পাবরণটা কোন 
প্রকারে ছিন্ন হইয়া পড়িলে, যখন প্রকৃত হৃর্য্যের অনুক্জল দেহ উনুক্ত 
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হউয়া যায় তখনই আমরা যেই উন্মুক্ত অংশকে কলাঙ্কীকারে দেখি । কিন্ত 
কোন্‌ মহাশক্তিতে যে, দেই সুগভীর বাম্পাবরণ ছিন্ন হইয়া নায়, ততৎসম্বন্ধে 
কোন পণ্তিতই আজও নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই । 
একদল জ্যোতিষী বলিতেছেন,-যে জ্যোতিষ্ষের আকাশে এক বিশাল 
বাম্পরাশি লক্ষ লক বৎসর ধরিয়া প্রজ্থলিত রহিয়াছে, তাগার৷ আকাশে যে, 
স্ব্বদাই পির আছে 'একথা কোনক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না। স্তানীয় 
তাপের অত্যন্প হবাসবুদ্দিতে আমাদের ক্ষুত্র পৃথিবীর লথু বাম্পময় আকাশে 
সময়ে সময়ে কিগ্রকার ঝটিকাবর্তের উৎপত্তি হয়, তাহা ত আমরা প্রতান্গ 
দেখিতেছি। স্মৃতরাং সৌরাকাশ বে, আমাদের আকাশের তুলনায় কোটি 
কোটিগুণ চঞ্চল তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। 
জ্যোতিধিগণ এই অনুমানের উপর নিভর করিয়া বলিতেছেন,__নানাদিক 
হইতে আগত জলস্ত বাপ্পরাশি পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া, প্রায়ই সৌরাকাশে 
ঝটিকাবর্তের উৎপত্তি করে, এবং এই সকল আবর্ত সময়ে সময়ে এত 
প্রবল হয় বে, তন্ারা আবর্ত-সংলগ্ন স্তানের বাম্পরাশি স্তানচাত হইয়। নায় । 
কাজেই তখন সধোর অনুচ্জল অংশটা আমাদের চক্ষে পড়ে 

মার একদল পঞ্জিতর মতে শুক্র, বুহম্পতি, বুধ প্রভৃতি গ্রহগণের 
'আকর্ষণই সৌরাবরণের চীঞ্চল্যের কারণ । ইহারা বলিতেছেন, সকল . 
গ্রহ যুগপৎ আকর্ষণ করিয়া! বাম্পাবরণে জোয়ার ভাটার স্তায় এক প্রকার 
ভীষণ আন্দৌলন উপস্থিত করিলে, তাহা দবার। বাম্পাবরণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া 
ঘায়। এসম্বন্ধে অধ্যাপক বল্‌ প্রমুখ কয়েকজন আধুনিক জ্যোতিষীর 
মত কিছু স্বতন্্র। ইহার! বলিতেছেন,_অতান্ত তাপবিকিরণ দ্বাবা ঘখন 
বাম্পাবরণের কতক কতক অংশ শীতল হইয়! কিছু ভারী হইয়া পড়ে, তখন 
সেগুলি আর পাশ্বস্থ লঘুতর বাস্পের উপরে ভাসিয়া থাকিতে পারে না, 
কাজেই এ শীতল ও গুরু বাম্পরাশি ভীমবেগে হুর্যোর পুষ্ঠের দিকে নামি 
থাকে এবং নিয়স্থ তরল বাম্প উপরে আগিতে চেষ্টা করে। অধ্যাপক 
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বলের মতে এই প্রকারে উদ্ধ 'ও নিয্নগামী বাম্পরাশির ঘাত প্রতিঘাতই 
সৌরাকাঁশের বিচ্ছিন্ন হইবার কারণ। তা ছাড়া যে সকপ বাম্প স্বতাবতঃ 
স্বচ্ছ, প্রজলিত হইলে তাহাবাই বে, অস্বচ্ছ হইয়া পড়ে, তাহ! ত আমরা 
প্রত্ন্গ পরীক্ষায় দেখিতে পাই । প্রজ্বলিত বাম্পের এই গুণটিকে অবলম্বন 
করিয়া বল্‌ সাহেব বলিয়াছিলেন, _জ্লম্ত অবস্তায় সৌরাবরণের যে অংশ 
সুর্যাপস্ভাকে ঢাকিয়া বাখিয়াছিল, কিঞ্রৎ শীতল হইয়া অনুজ্জল হইয়৷ পড়িলে 
বে তাহারই ভিতর দিয়! আমরা স্ধাপষ্ঠের দশন লাভ করিব, তাহাতে 
আর আশ্চর্যা কি? 

ঘাহা হউক সৌর বাম্পাবরণের বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তই 
মতভেদ থাকুক না কেন, খণ্ডিত বাম্পাবরণই বে, কলঙ্কের উৎপন্তি 
করে, সে সম্বন্ধ এখন আর মতদৈধ নাই | 

সৌরকলঙ্ক-সন্বান্ধে এত বাগৃবিতগ্ডা ও গবেষণাদি, কেবল কোড 
পরিতপ্রির জন্যই চলিয়াছিল 'বলিয়৷ পাঠক মনে করিবেন না। এই 
গবেষণায় স্যর প্রারুতিক অবস্তাসন্বন্দে অনেক জ্ঞাতব্য তথা আবিষ্ু 
হইয়! পড়িয়াছে। পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, আমাদের পরিজ্ঞাত 
জ্োতিক্ষমাত্রেরই ছুই প্রকার গতি মাছে । এক গতিতে ইহার! কোনও 
এক নির্দিষ্ট জ্যোতিক্ের চারিদিকে ভ্রমণ করে, এবং অপর গতি দ্বারা 
তাহারা লাঠিমের স্তায়, নিজের অক্ষরেখার চারিদিকে থুরিয়া বেড়ায় 
পৃথিবীর স্টায় কুধ্যও নিজের কোন এক অক্গরেখার চারিদিকে দুরিয়া 
বেড়ায় বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতেরাও বুঝিয়াছিলেন, কিছ্ু সেই গতির 
পরিমাণ কি এবং কতদিনেই ব৷ কূর্যা একবার স্বায় অক্ষরেখার চারিদিকে 
পূর্ণার্তন সম্পন্ন করে, তাহা তখন জানিবার উপায় ছিল না । নৌর- 
কলঙ্ক, এসন্বন্বীয় গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে । সুর্াদেহের কোন 
স্থানে কলঙ্কের উৎপত্তি হইলে, সেটি প্রায়ই সহসা সে স্থান ত্যাগ করে না, 
কিন্তু পধ্যবেক্ষণে কলঙ্কমাত্রকেই সৃর্য্যগোলকের একই দিকে গতিসম্পন্ন 
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হইতে দেখা বায়। নুতরাং স্বয়ং সু্যই যে, কলঙ্কগুলিকে লইয়৷ আবর্তন 
করে, এই ঘটনা হইতে তাহার অনেকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, এবং 
তার পর ক্ৃর্যমগুলের প্রীস্তস্থ কলঙ্কের আকম্মিক তিরোভাব ও কয়েকদিন 
পরে ঠিক্‌ বিপরীত প্রান্ত হইতে তাহারই উদয় সর্যের কক্ষাবর্তন গতির 
অস্তিত্বে খুব বিশ্বান আনিয়া দিয়াছিল। কলঙ্কের এই গতি স্ুদীর্ঘকাল 
পর্যবেক্ষণ করিয়। স্থির হইয়াছে, পুথিবী মেমন প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময়ে স্থীয় 
কক্ষের চারিদিকে এক পূর্ণাবর্তন সম্পন্ন করে, সুর্য ও ঠিক্‌ নেই প্রকারে 
পূর্বপশ্চিমাভিমুখে ঘুরিয়। প্রায় ২৫ দিনে এক পূর্ণাবর্তন শেষ করিয়া থাকে । 
হুর্য্যের অক্ষরেখার অবস্থান ও উহার বাম্পাবরণের অনুমানিক গভীরতাঁও 
সৌরকলঙ্ক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে । 

সৌরকলঙ্ক বে, সূর্যের বাম্পাবরণেরই কাধ্য, আধুনিক পর্যাবেক্ষথে 
সম্প্রতি তাহার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কোন গোলাকার 
পদার্থ আবন্তিত হইতে থাকিলে তাহার উপরকার প্রত্যেক বিন্দু একই 
নির্দি্ট কালে পূর্ণাবর্তন শেষ করে বলিয়া, গোলকের সকল স্থানের 
আবর্তনবেগ সমান হয় না,-গোলকের মধ্যস্তান হইতে বিন্দুটি তই 
মেরুর নিকটবত্তী হইতে থাঁকে, তাহার আবর্তনবেগও ততই কমিতে 
আরম্ত করে। এইজন্য পৃথিবী ও ৃর্য্যাদির স্তায় আবর্তনশীল জ্যোতিক্ষে 
বিষৃবরেখাস্থ কোন বিন্দুর আবর্তন বেগ, মেকুপ্রদেশস্থ স্থানের আবর্তন 
বেগ অপেক্ষা অনেক অধিক দেখা যায় । পাহাড়পর্বত নদীসমুদ্র 
জ্যোতিষপৃষ্ঠে দৃঢ় সম্বন্ধ থাকে, কাজেই জোতিফের সহিতই উহাদিগকে 
নিয়মিত বেগে ঘুরিতে হয়। কিন্তু বাম্পাবরণের সহিত জ্যোতি পৃষ্ঠের 
সেপ্রকার কঠিন বন্ধন নাই বলিয়া, উহ! সমস্ত বাম্পাবরণটাকে স্বীয় 
গতির সহিত টানিয়া লইয়া যাইতে পারে না। কাজেই বিষুবরেখার 
উপরকার ও মেরুসন্নিহিত স্থানের বাম্পাবরণের আবর্তনকাঁল পুথক 
হওয়াই সম্ভবপর হইয়া দাঁড়ায় । সৌরমগলের পর্যবেক্ষণে ঠিক্‌ তাহাই 
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দেখা গিয়াছে । জ্যোতিষিগণ বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মেরুমন্গিহিত 
নানা কলঙ্কের আবর্তনকাল তুলন! করিয়া উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট অনৈক্য 
দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং আমরা হুর্যের যে অংশ দেখিতে পাই, 
তাহ যে কেবল বাম্পময় এবং এই বাম্পাবরণের খগ্ুনেই যে, কলঙ্কের 
উদয় হয় তাহ আর এখন অস্বীকার করা চলে না। 

বুধ বৃহস্পতি প্রস্ৃতি সৌর জ্যোতিফের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটিব 
গুব নিকট সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু সুর্যোর সহিত ইহার সম্বন্ধটা আরও 
নিকট । একক হৃরধ্যই ত সমগ্র সৌর পরিবারস্থ গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে নানা 
বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়া! পরিচালন করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই 
নৃহৎ জ্োতিক্ষ-পরিবারের নিয়ন্তা সধোর দেহে এ প্রকার এক একটা শত 
বোজনব্যাপী আবর্ত উঠিলে, আমাদের ভূমগ্ডলে কি তাহার কোনও প্রভাব 
পৌছায় না? 

 পুর্ষেই বলা হইয়াছে, 'কলঙ্কপ্রাচ্ধ্যকালে ুর্যকিরণের তাক্ষতা 

কিঞ্চিৎ কমিয়া আসে । কিন্তু পৃথিবীর উপর সৌর কলঙ্কের ইহাই একমাত্র 
প্রভাব নয়। জ্যোতিষিগণ বহুকাল হইতে কনস্কপ্রাচুধ্যকালের প্রারুতিক 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়। দেখিয়াছেন, এই সময়ে পৃথিবীতে প্রায়ই অতিবৃষ্ট 
অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা দৈব উপদ্রবের লক্ষণ দেখ! যায়। তা+ ছাড়া সেই 
সময়ে পৃথিবীর চৌস্বক শক্তিরও (11900907970) একটা বিপ্লব উপস্থিত 
হয়। পাঠক অবপ্তই জানেন,__দিগৃদর্শন মন্ত্রের চুম্বকশলাকা নিয়তই উত্তর 
দক্ষিণাভিমুখে থাকে, এবং তগ্বাতীত শলাকার উত্তর গ্রান্তটি ভূমির দিকে 
টানিয়া রাখিবারও একটি শক্তি পৃথিবীর আছে। কলঙ্কপ্রাচুর্যের সময় 
পৃথিবীর সকল চৌগ্বকশক্তির ভয়ানক পরিবর্তন দেখা যায়। দেই সমজ্ক 
চষ্বক শলাকা এত অধিক বিচলিত হইয়া পড়ে যে, তৎসাহায্যে দিক্‌ নির্ণয় 
করাও কখন কখন অসম্ভব হইয়া দীড়ায় । 

এই চৌম্বক উৎপাতের সহিত দৌরকলঙ্কের সন্বস্ধ কোথাগন, পণ্ডিতগণ 
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বন্তচেষ্টাতেও এপধ্যস্ত স্কির করিতে পারেন নাই। ফরাসী বৈজ্ঞানিক 
বেকেরেল (21. 139০99:61) সাহেব কিছুদিন পূর্বে এই সম্বন্ধে একটি 
সিদ্ধান্ত প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি বলিতেন,-_আমার্দের আকাশে 
ঘে বিদ্যুৎ দেখা নীয় তাহ কেবল পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় না । সুর্য যেমন 
পৃথিবীর সকল শক্তির জনয়িতা, ইহার চৌম্বক ও বৈহ্যতিক শক্তির 
জনকও সেই কুর্য্য । বেকেরেল্‌ বলেন, সৌরদেহে কলঙ্কের উদয়' হইলেই, 
সেই কলঙ্কাধিকূত স্তান হইতে ভীমবেগে হাইডোন্েন্‌ প্রভৃতি লু বাষ্প 
বিছ্যদাত্মক হইয়া মহাশুন্তে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং সেই বিছ্াদীস্মক 
হাইডরোজেনই ক্রমে পৃথিবীর নিকটবর্তী হইয়া তূপৃষ্ঠের বিদ্যুৎ ও চৌম্বক 
উৎপাতের মূল কারণ হইয়া দড়ায়। বল! বাহুল্য বেকেরেলের এই 
মতবারদটি কেবল অনুমানমূলক বলিয়া, অগ্যাপি কোন পণ্তিতসমাজই এটিকে 
গ্রহণ করেন নাই। কিছুদিন পুর্বে ফ্রান্সের স্ুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবিবিদ 
অধাপক ফেই (1:১০) সাহেব, বেকেরেলের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের এক 
স্থৃতীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং কলম্বস্থান হইতে হাইড্রোজেন 
বাম্পের উদগম সম্ভবপর হইলে তাহ যে, কোনক্রমেই পৃথিবীর নিকটবর্তী 
হইতে পারে না, তাহাও ইনি সেই সময়ে গণিত-সাহায্যে প্রতিপন্ন 
করিয়াছিলেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর উপর সৌরকলস্কের 
প্রভাবের মূলকারণ আবিষ্ষারে আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগকেও পরাভৰ 
স্বীকার করিতে হইতেছে। কোন্‌ শুভদিনে কোন্‌ বৈজ্ঞানিক যে, এই 
রহস্তের উদ্ভেদ করিয়া! ধন্ হইবেন, তাহ! এখন বল! অসম্ভব। 


আলোকের চাপ 


আলোক কোন জিনসের উপর পড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটার উপরে যে, একটা 
চাঁপও আসিয়৷ পড়ে, এ কথাটি অদ্ভূত শ্টনাইলেও সম্পূর্ণ সত্য। প্রায় শত 
বৎদর পূর্বে আলোকের উৎপত্তিসম্বন্ধে জগদ্িখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক নিউটন 
সাহেবের সিদ্ধান্ত (01001880477 01901) প্রচলিত ছিল । ইহাতে বিশ্বাস 
করিয়।৷ সেই সময়ে ও তাহার পরবর্তী কালেও বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেন, উত্তপ্ত 
ও উজ্জ্বল পদার্থ হইতে আপনা আপনিই এক প্রকার অতি সুগম পদার্থ 
বাহির হইয়া চারিদিকে ছুটিতে আরম্ত করে, এবং &ঁ অতি সুক্ষ অণুর 
প্রবাহই আলোক । আলোকের চাপের কথা এ প্রাচীন কালে আবিষ্কত 
হইলে কোন বিস্ময়ের কারণ থাকিত না। কারণ আলোক যখন কোন 
প্রকার সুক্ম অণুর প্রবাহ, তখন কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে 
সেই প্রবাহের ধাক্কায় তাহাতে যে চাপের উৎপত্তি হইবে, তাহ আমব! 
অতি সহজেই বুঝিতাঁম। 

গত শতাবীর প্রায় মধ্য-কালে ইয়ং ও ফেস্নেল্‌ (00171, 770র06]) 
নামক ছুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন সাহেবের দিদ্ধান্তের ঘোর 
বিরোধী হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। ইহারা উহার ছোট বড় এত ভুল 
দেখাইতে লাগিলেন বে, তাহাকে আর অন্রান্ত বলিয়! স্বীকার করা দায় হইয়া 
গড়িল। স্থির হইল, ঈথর নামক যে এক সর্বব্যাপী ও সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক 
(01885) ভারহীন পদার্থের মধো এই বহ্গাণ্ড চলাফেরা! করিতেছে, তাহাই 
আলোকের উত্পাদক । তাপ দ্বারা বা অপর কোন প্রকারে বখন পদার্থের 
অণুসকল ঘন ঘন কীপিতে থাকে, তখন সেই কম্পনের ধাক্কায় ঈথরেও 
এক প্রকার কম্পনের উৎপত্তি হয়। ঈখর সম্পূর্ণ স্থিতিস্তাপক জিনিস, 
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কাজেই এক বার কম্পিত হইলে সেই কম্পন ঈথরসাগরের চারি দিকে 
তরঙ্গের আকারে ছুটিতে থাঁকে। ইয়ং ও ফ্রেস্নেল্‌ সাহেব ঈথরের এ 
তরঙ্গকৈই আলোকোৎপত্তির কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন । বৈজ্ঞানিক- 
সাধারণ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছুই বলিতে পারিলেন না--নিউটনের 
সিদ্ধান্তের স্থানে ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইল। সেই অবধি আজও 
সকলেই ঈথরের তরঙ্গকেই আলোকোৎপততির কারণ বলিয়া - মানিয়। 
আদিতেছেন। 

ঈথরীয় সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা কালে, আলোকচাপের অস্তিত্ব অজ্ঞাত ছিল 
এবং রেডিয়ম্‌ (13201581))) প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু হইতে যে অবিরাম অণু. 
প্রবাহ বহির্গত হয়, তাহাও কখন কেহ জানিতেন না। মনে হয়, এই 
সকল কথা সেই সময়ে জানা থাকিলে ইয়ং ও ফ্রেস্নেল্‌ সাহেব অত সহজে 
নিউটনের সিদ্ধান্তের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেন না । 

যাহা হউক, আলোকের চাঁপ বাপারটা কি এখন দেখা যাউক। 
জগঘিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল (118:611) সাহেব যখন বিদুৎ ও চৌম্বক 
শক্তির নৃতন তথ্য সকল (21901:0118£7091019 11)907৮ 91 | 11011) 
আবিষ্কারের জন্ত নিধুক্ত ছিলেন, ঈথরীয় তরঙ্গ দ্বারা চাপের উৎপত্তির 
সম্ভাবনা তখন হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়াছিল। কিন্তু তখন প্রারন্ধ 
কাধ্য শেষ করিতে তিনি এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই অবাস্তর বিষয়টি 
লইয়| গবেষণার সুবিধা হইয়া উঠিল ন|। ইহার পর চারি বৎসরের 
মধ্যে আলোক-চাপের সম্বন্ধে আর কোন নূতন কথ শুনা যায় নাই । 
১৮৭৬ খুষ্টাকে এই উপেক্ষিত জটিল বিষয়টি সুবিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক 
প্রেষ্টনের (3. 11, 1১798602) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বহু গবেষণায় 
ইনি দেখাইলেন, এন্জিনের চাকার সহিত চামড়ার ফিতে জুড়িয়া যেমন 
কলের শক্তি স্থানান্তরে চালনা কর! যায়, আলোকরশ্থি দ্বারাও সেই 
প্রকারে আলোকোৎপাদক স্থানের শক্তি ঈথরের সাহায্যে আলোক প্রাপ্ত 
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স্তানে পৌছায় । বন্দুক হইতে গুলি ছাড়িলে, সেটি যাহাতে আসিয়া! 
লাগে তাহাকে প্রবল ধাক্কা দেয়, এবং বহির্গমনকালে বন্দুকের পিছন 
দিকেও একটা ধাকা দিয়া থাকে | কোন বস্ত হইতে আলোক নির্গত 
হঈতে থাকিলে বন্দুকের গুলির ন্তায় তাহা যে, আলোকপ্রদ ও আলোৌক- 
প্রাপ্ত উভয় অংশকেই ধারা দেয়, প্রোটন সাহেব তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া 
ছিলেন। ' কৃর্ধ্য আমাদের জগতের মধো সর্ববৃহৎ আলোকপ্রদ বস্ত, গ্রতি 
মুহূর্তেই ইহা হইতে যে, কত আলোকরশ্ি বাহির হইয়া চারিদিকে 
ছুটিতেছে, তাহার ইয়তী। হয় না। প্রেষ্টন সাহেব হৃধোর বিকিরণশক্তি 
গণন! করিয়া আলোকপ্রক্ষেপণজনিত কত চাপ তাহাতে পড়ে, তাহার 
একটা হিসাব দেখাইয়াছিলেন। 

শত বাগ্বিতণগ্তীয় যে সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, অনেক 
সময়ে গণিতের ছুই 'একটি সাধারণ স্কত্রের সাহায্যে সকল তর্ক যুক্তির খণ্ডন 
হয়া নিখুৎ সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে । নান! বিজ্ঞানের ইতিহাসের 
ষ্টায় পৃষ্ঠায় আমরা৷ গণিতের এই কাধ্য দেখিতে পাই । গণিতসিদ্ধ 
প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, তাহার উপর সন্দিহান হইবার আর কোন কারণই 
থাকে না। আজ কাঁল যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্ষার হইতেছে, 
গাহার অধিকাংশই গাণিতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত । ইহা! দেখিয়। আলোক- 
চাপের কথ! প্রচারিত হইবামাত্র শিক্ষিত জনসাধারণ তাহার অস্তিত্বের 
গাণিতিক প্রমাণ দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রমাঁথ- 
সংগ্রহের ভার অধ্যাপক লারমর (1:01. 191070) গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
বহু পরিশ্রমের পর তিনি এক গণিতসম্মত প্রমাণেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন। 
বিদ্যুৎ, তাপ চৌন্বকার্যণ প্রনৃতির নানা শক্তি যখন ঈথরে নানা প্রকারের 
তরজ বচন! করিয়া প্রধাবিত হয় তখন তত্থার! যে, চাপের উৎপত্তি হওয়া 
সম্ভাবনা, ভাহাও অধ্যাপক লারমরের গবেষণার ফলে এই সময়ে জানা 
গিয়াছিল। ভিনি দেখাইলেন_কোন বস্ত আলোক বিকিরণ করিতে 
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করিতে অগ্রসর হইলে তাহাতে আলোক প্রক্ষেপণজনিত যে-চাপ পড়ে, তাহা 
নিশ্চল অবস্থার আলোক প্রক্ষেপণ চাপ অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্ত 
আলোক বিকিরণ করিতে করিতে জিনিসটা! পিছাইতে থাকিলে তাহাতে: 
ঘে চাপ পড়ে, তাহার পরিমাণ পৃর্ব্বোস্ত চাপ অপেক্ষা অনেক কম। 
কেবল তাপবিকিরণকালীনই দে, সচল পদার্থে চাপের এই প্রকার পার্থক্য 
হয়, তাহা নয়। আলোকপ্রাপ্ু হইতে হইতে খন কোন বস্ক আলোক গ্রাদ 
পদার্থের দূরবর্তী বা নিকটবন্তী হয়) তখন তাহাতেও আপতিত আলোক- 
চাপের এপ্রকার হাসবৃদ্ধি দেখ! যায় ।* | 

আলোকচাপ-সম্বন্থীয় গবেষণ। এক লারমর লাহেবের চেষ্টাতেই শেষ হ্য় 
নাই। 'আাধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধো লর্ড রালে ও ডাক্তার বালে! বিষয়টি 
লইয়া নূতন পরীক্ষা আরম্ত করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় ইহারাও আলোক- 
চাপের অস্তিত্ব এমন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এখন আর 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ডাক্তার বার্লে কোন বারহীন কাচ- 
পাত্রে এক খণ্ড কাচ ঝুলাইয়া তাহার পর স্থুকৌশলে আলোকপাত করিয়া 
ছিলেন। আলোক কাচফলকের ভিতর প্রবেশ করিয়৷ ও তাহার মধ্যে ছুই 
বার প্রতিফলিত হইয়া বহির্গত হইয়াছিল এবং কাচফলকটিও নান! প্রকারে 
বার বার আলোকের চাঁপ পাইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ডাক্তার 
বালে এই প্রকারে আলোকচাপের পরিমাণ পর্যাস্ত হিসাব করিয়! বাহির 
করিয়াছিলেন । 

আলোকচাপের অস্তিত্ব ও তাহাঁর পরিমাণ পুর্বোজ্জ গ্রকারে আবিষ্কৃত 
হইলে পৃথিবী ও গ্রহনক্ষত্রাদির উপর কৃূর্ধযালোকচাপের বিশেষ কোনও 
প্রভাব আছে কি না, স্থির করিবার জন্ঃ কিছু দিন খুব আলোচনা 
হইয়াছিল | হিসাবে দেখা গেল, জিনিসের আয়তন যত বড় হয় 


পলা সক ৮০ পাশ আপস 


1 * অধ্যাপক লার্মরের গাণিতিক প্রমাণের আমূল বৃত্তান্ত এ প্রকার প্রবন্ধের বিষয়ীভু? 
হইতে পারে না বলিয়া এখানে কেবল তাহার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হুইল । 


আলোকের চাপ ১৬৭ 
তাহার উপরকার আলোকচাপের 'প্রভাবও তত অগ্ন হইয়া পড়ে । কারণ 
বুহৎ পদার্থের মাধ্যাকর্ষণের (015716%61009] 4১৮67800107) টান অত্্প 
আলোকচাপের তুলনায় এত অধিক হইয়া দীড়ায় ঘে, তখন আলোক চাপের 
প্রভাব হিসাবের মধোই আসে না। আমাদের পৃথিবীর গুরুত্ব বড় কম নয়, 
সুতরাং ইহার মাধ্যাকর্ষণজনিত টান খুব বেণী, কিন্তু তুপৃষ্ঠে পতিত স্থ্্যা- 
লোকের চাপ অতি অল্প, স্থৃতরাং জ্যোতিষিক হিসাবে এই ক্ষুদ্র চাপের 
অস্তিত্ব অগ্রান্ করিলেও কেনি দোষ হয়না । কিস্তু অতি ক্ষুদ্র পদার্থের 
উপরকার আলোকচাপের কার্য অগ্রাহ্া করা চলে না। জিনিন যত ক্ষুত্্র 
হয়, তাহার মাধ্যাকর্ষণের টানও তত কমিয়া আমে সত্য, কিন্ত পঞ্ঠের ক্ষেত 
ফল (198 011010 98:1806) মেই অনুপাতে কমে না। কাঁজেই জিনিস 
ছোট হইতে আবন্ত করিলে মাধ্যাকর্ষণের টান যে প্রকার কমে, তাহার 
উপরে পতিত আলোকের চাপ তদপেক্ষা অনেক ধারে ধীরে কমিতে আরস্তু 
করে এবং এই জন্ত জিনিস খুব. ছোট হইয়া পড়িলে দাধ্যাকর্ষণ-তুলনায় 
তাহার আলোকচাপেরই আধিক্য আসিয়া পড়ে । 

হিসাব করিয়। দেখ! গিয়াছে, মৃত্তিকাকণার ব্যাস এক লক্ষ ভাগের এক 
ভাগ পরিমিত হইলে, সেটির মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি ও তাহার উপরে পতিত 
আলোকের চাপ অবিকল একই ভইয়া দীড়ায়। জিনিসের আয়তন টহা 
অপেক্ষাও স্বত্ব হইলে আলোকের চাপ মাধ্যাকর্ষণশক্তিতে পরাভূত করিয়া 
নিজের প্রভাব দেখাইতে আরম্ভ করে। 

অনন্ত মহাকাশে পৃর্বোক্ত প্রকার অতি ক্ষু্র জড়কণ! ছুল্ভ নয়। 
ধূমকেতুর পুচ্ছ প্রস্থৃতি অনেক জ্যোতিষ্চই কেবল এ প্রকার অতি সুক্ষ 
উপাদানে গঠিত । আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের উপরে আলোক- 
চাপের কার্যাসম্বন্ধে অনেক কথা৷ বলিয়াছেন ৷ পাঠক অবশ্তই জানেন, 
ধুমকেতু নিজের নির্দিষ্ট পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সুর্যের নিকটবর্তী 
হইতে আরম্ত করে, তখনই তাহার পুচ্ছ দেখা যায় । তার পর যখন 


১৬৮ বৈজ্ঞানিকী 


সেটি হ্য্য হইতে দূরে যাইতে আরম্ভ করে, তাহার পুচ্ছ তখন ক্রমে 
কমিয়া আসে এবং খুব দূরে গিয়৷ পড়িলে পুচ্ছ আর মোটেই দেখা 
যায় না । ধূমকেতুর এই পুচ্ছোৎপত্তির ব্যাপারটা আলোকচাপেরই কাধ্য 
বলিয়। অনেকে স্তির করিয়াছেন । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ধূমকেতুর 
পুচ্ছ ক্ষুদ্র জ্ড়কণাময় । কিন্তু এই কণাগুলির মধ্যে সকলের 
আয়তন ও গুরুত্ব সমান নয় । ছোট বড় নান! প্রকারের কণায় পুচ্ছ 
গঠিত । কাজেই বড় কণ! গুলির উপরে যে আলোকচাপ পড়ে ছোট 
গুলি তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প চাপ পায় । এ দিকে হৃর্য্য সামগ্রীর 
(11789) অনুপাতে ছোট বড় সকল কণাকেই এক সঙ্গে রাখিবার চেষ্টা 
করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র কণাগুলির উপর আলোক পড়িয়া 
সুর্যের টানের বিপরীত দিকে প্রবল ধাক্কা দিতে থাকে । কাজেই 
সুর্যের আকর্ষণে বৃহত্তর কণাগুলি তাহাদের সহিত ঠিক এক সঙ্গে - 
চলিতে পারে না, কিছু পিছাইরা পড়ে । এই প্রকারে ক্ষুদ্র বৃহৎ কণী- 
ময় জ্যোতিক্ষে পুচ্ছোদগম হয় । বড় বড় কণাগুলি ইহার মন্তকের দিকে '. 
অর্থাৎ শুর্যের নিকটবস্তী থাকে এবং ক্ষুদ্রতর কণাগুলির ক্ষুদ্রতার অনুপাতে 
ক্রমেই সুর্য হইতে দূরে গিয়া বৃহৎ পুচ্ছ রচনা করে । 

শনিগ্রহের চারিদিকে যে অন্গুরীয়াকার বেষ্টনী (301) আছে, পাঠক 
অবশ্তই তাহার কথা শুনিয়ছেন। ছোটখাটো দূরবীণ দিয়া পর্যবেক্ষণ 
করিলে গ্রহটির চারিদিকে এ বেষ্টনীগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। গ্রহের সহিত 
এগুলি দৃঢ়সংলগ্ন নয়। জ্যোতিব্বিদ্গণ বলেন, চন্দ্র যেমন আমাদের 
পৃথিবীর চাঁবিদিকে ঘুরিতেছে, বহুসংখ্যক্‌ ুশ সুষ্মা জড়কণীও এক নির্দিষ্ট 
পথ ব্যাপিয়া সেই প্রকারে শনিগ্রহের চারিদিকে ঘুরিয়।৷ বেড়াইতেছে এবং 
সেই সথষ্ম জড়কণ! আকীর্ণ পথকেই আমরা দূর হইতে শনির বে্টনীরূপে 
দেখিতে পাই । শনির বেষ্টনী একটি নয়। পর্যাবেক্ষণ করিলে উহার 
চারিদিকে তিন চারিটি বেষ্টনীকে একই সমতলে থাঁকে-থাকে সঙ্জিত 


আলোকের চাপ ১৬৮ 


দেখা যায় । আলোৌকচাপের সাহায্যে আজ কাল এ বেষ্টনীগুলির 
উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইতেছে । পৃথিবীকে আঙ্গ কাল আমরা 
যে প্রকার শীত ও জীববামের উপযোগী দেখিতেছি, ইহার অবস্থা অতি 
প্রাচীন কালে কখনই এ প্রকার ছিল না। হৃর্ধের মত ইহা হইতে 
এক কালে নিশ্চয়ই তাপালোক নির্গত হইত । বৃহস্পতি গ্রহটি যে, 
আজও পৃথিবীর মত শীতল হইয়া জীববাসের উপযোগী হয় নাই, তাহার 
অনেক লক্ষণ ত আমরা এত দূরে থাকিয়ও জানিতে পারিয়াছি । মনে 
করা যাউক, শনিগ্রহ যখন খুব্‌ উষ্জারস্থায় থাঁকিয়! তাপালোক বিকিরণ 
করিতেছিল, তাহার পরিভ্রমণপথে বেন তখন ধূমকেতুর উপাদানের ন্যায় 
কতকগুলি অতি হুক জড়কণা আিয়! উপস্থিত হইল । বলা বাহুপ্য, 
পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আবদ্ধ করিয়! চারিদিকে ঘুরিতেছে, এ অবস্থায় 
শনিও সেগুলিকে নিজের পরিবারহুক্ত করিয়া ঘুরাইতে থাকিবে । 
জ্যোতিবিবদগণ বলেন, শনির বেষ্টনী সম্ভবতঃ এ প্রকারেই স্থৃষ্ট হইয়। 
ছিল এবং পরে সেই নানা আকারের কণাগুলির উপর শনির তাপা- 
লোকের চাপ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে পড়িয়া গুরু অনুসারে সেগুলিকে 
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মহীয়াি সাধারণ গুন্তকানয় 
নির্ারিত দিনের গরিচত্র গতর 


রগ সংখা? এ. এক -৩০ পরিগ্রহণ সংখা) ২৩ ০০৩৩১ তিতভককতিত 
এই পুস্থকখানি নিয়ে নি্গাবিত দিনে অথব! তাহার পুবেন 
গন্গাগারে অন্য ফেরত দিতে হইবে? মভবা মাসিক ১ টাকা 
হছসাবে জরিমানা দিতে হইবে । 
বারি দিন! নিদ্ারিত দিন | নিজগারিত দিন | নিদ্ধারিত দিন 
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